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অনুবাদকের ভূমিকা 

ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একজন মুসলিমের জন্য খুবই 
জরুরী । নাবীদের ও তার উত্তরসুরিদের দা‘ওয়াতের লক্ষ্যই ছিল মানুষকে 
আল্লাহ সম্পর্কে, তার রাসুলদের সম্পর্কে এবং আখিরাত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান 
প্রদান করা। আল্লাহ ও তার রাসুলদের সত্তা ও গুণাগুণ এবং আল্লাহর 
নামসমূহের ও সিফাতসমূহের জ্ঞান থাকা এবং আখিরাত দিবসের প্রতি জ্ঞান 
থাকা ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 
এ বিষয়গুলো মানবজাতির সামনে তুলে ধরার জন্য যারা যে ভাবে কাজ 
করেছেন ইতিহাসে তারাই ধন্য। কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ 
সাবলীল ভাষায় ইসলামী আকীদাগুলো মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়া একটি 
মৌলিক কর্ম। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ বিষয়গুলোকে কেন্দ্র 
করে মানুষের মধ্যে অনেক বাড়াবাড়ি ছিল। ফলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফিরকা, 
দল, উপদল ও বিভক্তি তৈরি হয়েছে। অনেকেই বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে 
গোমরাহ হয়েছে এবং সত্য বিমুখ ও বিচ্যুত হয়েছে। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আতের বৈশিষ্ট্য হলো, কুরআন ও হাদীস থেকে সাহাবীগণের অনুকরণে 
ঈমান ও আকীদাকে গ্রহণ করা । ইসলামী আকীদা গ্রহণ করা ও জানার ক্ষেত্রে 
কুরআন হাদীস নির্ভর হওয়াই তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য | 

কুরআন হাদীস অনুযায়ী বিশুদ্ধ আকীদা ও ঈমানের রুকনগুলো অনেকেই 
আলোচনা করেছেন। তবে শাইখ আহমদ ইবন আব্দুর রহমান আল-কাযী 
ইসলামী আকীদা ও ঈমানের বিষয়গুলো হাদীসে জিবরীলের তারতীবে যেভাবে 
ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন তার কোনো তুলনা হয় না। কুরআন ও হাদীস 
থেকে ঈমানের বিষয়গুলো শিক্ষা করার বিষয়ে এ ধরণের একটি বই পাওয়া 





রআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা 
হ্‌ ৰ ৯১৭০ 


খুবই দুর্লভ ৷ বইটি মূলত: আরবী ভাষায় রচিত। তবে বইটির বিষয় বস্তৃগুলো 
বাংলা ভাষাভাষি ভাইদের জন্য খুবই জরুরি । বিষয়গুলো জানা না থাকলে 
ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। এ কারণে ইসলামী আকীদার বিষয়গুলো বাংলা ভাষা- 
ভাষি ভাই বোনদের জন্য তুলে ধরার লক্ষ্যে বইটি অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করি। সহজ ও সাবলিল ভাষায় বইটি অনুবাদ করে বিষয় বস্তৃগুলোকে ফুটে 
তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। আশা করি এ বইটি পড়ে ইসলামী আকীদা ও 
ঈমানের বিষয়গুলো শিখা ও শেখানো মুসলিম ভাই বোনদের জন্য সহজ হবে। 


অনুবাদক 
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লেখকের ভূমিকা 
নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর । আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর নিকটই 
সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা চাই। আর আমরা আমাদের 
আত্মার অনিষ্টতা থেকে এবং আমাদের আমলসমূহের মন্দ পরিণতি থেকে 
আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, তাকে গোমরাহ করার 
কেউ নেই এবং যাকে গোমরাহ করেন তাকে হিদায়াত দেওয়ারও কেউ নেই। 
আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই, 

তার কোনো শরীক নেই। যিনি এ কথা বলেন: 
5009 ০৮545905125 3৮5 ও এএওযাকি) 
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“তিনিই উম্মীদের” মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে 
তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং 
তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট 
গোমরাহীতে ছিল”। [সুরা আল-জুমু'আ, আয়াত: ২] আর আমি আরও সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তার বান্দা ও রাসূল। যাকে প্রেরণ করার মাধ্যমে মহান 

আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি করুণা করেন। মহান আল্লাহ বলেন: 
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* উম্মী দ্বারা আরবের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। 
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“অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যেহেতু তিনি তাদের মধ্য 
থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যেন সে তাদের কাছে তাঁর 
আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে 
কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল” । 
[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৪] 


অতঃপর... 

মহান আল্লাহ তার রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য দীন 
ও হিদায়াতের আলোকবর্তিকা দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি মানুষকে 
অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এবং স্পষ্ট গোমরাহী থেকে এমন পরিপূর্ণ 
হিদায়াত যা দ্বারা বক্ষ প্রশস্ত হয় এবং অন্তরসমূহ পরিতৃপ্তি লাভ করে তার 
দিকে বের করে নিয়ে আসেন। কারণ, হিদায়াত হলো, (উপকারী ইলম) ও 
(সত্য দীন) হলো, নেক আমল । এ দুটি মহান রুকনের উপর ভিত্তি করেই 
হায়াতে তাইয়্যেবা তথা পবিত্র জীবন অস্তিত্ব লাভ করে। 

একজন বান্দা তার বিশ্বাস, ইবাদাত, মু'আমালা ও চারিত্রিক গুণাবলীর বিষয়ে 
যতকিছুর মুখাপেক্ষি হয় তার সবই মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার 
কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে যা সংক্ষিপ্ত তার বর্ণনা এবং যা অস্পষ্ট তার 
ব্যাখ্যা এবং যা ব্যাপক তার বিস্তারিত জ্ঞান প্রদানের জন্য রয়েছে পবিত্র 
নির্ভরযোগ্য হাদীস | যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 


(4০০০ ১৩০০ SSVI ০৪০2 919 Yh 


“জেনে রেখো, অবশ্যই আমাকে কিতাব দেওয়া হয়েছে এবং কিতাবের সাথে 
দেওয়া হয়েছে কিতাবের মতো অন্য একটি বিষয়” যাকে হাদীস বলা হয়।£ 


£ আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৬ 
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এ দীনের বুনিয়াদ, মূলনীতি, শক্তির উৎস এবং এ দীন সমস্ত দীনের উপর 
বিজয়ী দীন হওয়ার অন্তর্নিহিত কারণ হলো, ইসলামী আকীদা । কারণ, ইসলামী 
আকীদায় রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যা অন্য কোনো দীনের মধ্যে নেই। যেমন, 
প্রথমত: তাঅহীদ: আল্লাহ তা'আলাকে ইবাদতের ক্ষেত্রে এবং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ-অনুকরণের ক্ষেত্রে একক জ্ঞান 
করার নাম তাঅহীদ। 

দ্বিতীয়ত: অহী-নির্ভরতা: আর তা হলো, উৎস হিসেবে অহীকেই গ্রহণ করা, 
কুরআন ও হাদীসের বাইরে না যাওয়া এবং কোনো যুক্তি ও কিয়াসের প্রতি 
ঝুঁকে না পড়া। 

তৃতীয়ত: শয়তানের ছোঁয়া লাগার পূর্বে মহান আল্লাহ মানবজাতিকে যে 
ফিতরাত বা স্বভাবজাত ব্যবস্থাপনার উপর সৃষ্টি করেছেন সে ফিতরাতের সাথে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া। 

চতুর্থত: সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত, সু-স্পষ্ট বিবেক বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 
হওয়া। 

পঞ্চমত: ব্যাপকতা: সৃষ্টি, জীবন ও মানুষের জীবনের এমন কোনো দিক নেই 
যার সুস্পষ্ট বর্ণনা ও সমাধান তাতে করা হয় নি। 

ষষ্টত: সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সদৃশ হওয়া: দীনের কোনো একটি বিধানের মধ্যে কোনো 
প্রকার বৈপরীত্য নেই এবং কোনো একটি বিধানের সাথে অপর কোনো 
বিধানের অসঙ্গতি নেই। বরং একটি অপরটিকে সত্যায়ন করে। 

সপ্তম: মাধ্যম পন্থা: বিবিধ মতবাদের মাঝে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির যে দোষ 
রয়েছে, তা থেকে তা মুক্ত । বরং ইসলামী আকীদা সেগুলোর মাঝখানে ন্যায় ও 
ইনসাফের একটি দাঁড়িপাল্লা। 

এ বৈশিষ্ট্যসমূহের ফলাফল হলো নিম্নলিখিত বিষয়গুলো: 

প্রথমত: মাখলুকের গোলামী পরিহার করে রাব্বুল আলামীনের গোলামীকে 
বাস্তবায়ন করা। 
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দ্বিতীয়ত: বিদ'আতী ও বিদ'আত মুক্ত হয়ে রাব্বুল আলামীনের রাসূলের 
অনুসরণ-অনুকরণকে বাস্তবায়ন করা। 

তৃতীয়ত: মহা প্রজ্ঞাবান ও মহা পরিচালক স্রষ্টার সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপনের 
মাধ্যমে আত্মার প্রশান্তি ও অন্তরের নিরাপত্তা লাভ করা। 

চতুর্থত: কুসংস্কার ও বিবাদ থেকে নিরাপত্তা লাভ করা, চিন্তার পরিতৃপ্ততা ও 
বুদ্ধির যথাযথ ব্যবহারের সুযোগ লাভ করা| 

পঞ্চমত: দেহ ও আত্মার প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া এবং বিশ্বাস ও চাল-চলন, 
আচার ব্যবহারের মাঝে পূর্ণতা । 

আলেমগণ সর্বদা ইসলামী আকীদাকে তাদের প্রধান লক্ষ্য হিসেবেই বিবেচনা 
করতেন। তারা ইসলামী আকীদা শিক্ষা দেওয়া, ব্যাখ্যা করা ইত্যাদি কাজেই 
তাদের সব রকম চেষ্টা ব্যয় করতেন। এ বিষয়ে তারা কেউ কেউ সংক্ষিপ্ত 
কিতাব বা ভাষ্য আকারে আবার কেউ কেউ ব্যাখ্যা আকারে বিস্তারিত কিতাব 
লিপিবদ্ধ করেছেন। আবার কোনো কোনো সময় তারা সালাফদের আকীদার 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, আবার কখনো নির্দিষ্ট কোনো মাসআলা, আবার কখনো 
বিদ'আতী ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের জবাব দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কিতাবাদি 
লিখতেন। 

আমি আকীদার মাসায়েলকে কাছাকাছি করা এবং ঈমানের ছয়টি মূলনীতি যার 
আলোচনা ধারাবাহিকভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রসিদ্ধ 
হাদীস, হাদীসে জিবরীল-এ রয়েছে সে তারতীব অনুযায়ী শুধুমাত্র দুটি অহীর 
নস-কুরআন ও হাদীসের উপর নির্ভর করে আলোচনা করাকে ভালো মনে 
করেছি। প্রতিটি মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মাসআলা মূলনীতির আলোকে তুলে 
ধরা আর যারা এ অধ্যায়ের আলোকে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ হয়েছে তাদের 
চিহ্নিত করা এবং সংক্ষেপে তাদের যুক্তিকে খন্ডন করার বিষয়টিকে গুরুত্বের 
সাথে তুলে ধরেছি। ফলে এ আকীদার কিতাবটি দীর্ঘ লম্বা ও সংক্ষিপ্ত উভয়ের 
মাঝামাঝি রচিত হয়েছে। অর্থাৎ একেবারে লম্বাও নয় আবার একেবারে 
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সংক্ষিপ্তও নয়। বইটির বর্ণনাকে খুবই স্পষ্ট ও সহজ করা হয়েছে যাতে প্রতিটি 
মুসলিম এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে এবং সহজ ও ধারাবাহিকভাবে 
সালাফদের আকীদার সার সংক্ষেপ জেনে মহান লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে । আমি এ 
কিতাবের নাম রেখেছি, “কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা’ বা 

(all 21 ৯) SUSI ০৭ ১0০ ১০৩৪০] 
আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার কামনা, তিনি যেন আমার এ আমলকে 
কবুল করেন এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অসীলা করেন। আর এর দ্বারা 
তিনি তার বান্দাদেরকে উপকৃত করেন। 


. ০: ৮০০০১ খা ৮8 ৪ এ ৬০০৪ এ) এ 
লেখক: আহমাদ ইবন আব্দুর রহমান আল-কাযী 


উনাইযাহ: সৌদি আরব 
তাং ১৭/২/১৪২৭ 
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১১৯ ০৯ 41৪ 
কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে 
সহজ আকীদা 

ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি হলো, আল্লাহ, ফিরিশতাগণ, আসমানী 
কিতাবসমূহ, আল্লাহর প্রেরিত নাবী-রাসুলগণ, আখিরাত দিবস এবং তাকদীরের 
ভালো কিংবা মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। মহান আল্লাহ বলেন: 
[WY 5১511] 21 SI মনা? তা (বড এ ৩০৮ ৩৩ গা ৬০5) 
“বরং ভালো কাজ হলো, যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফিরিশতাগণ, 
কিতাব ও নাবীগণের প্রতি”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭৭] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
88587727525 578 477 

[che ৪৪ 4442395১51৩ SEY 
“রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাধিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান 
এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর 
ফিরিশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি, আমরা তাঁর রাসূলগণের 
কারও মধ্যে তারতম্য করি না”। [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৫] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
৫8145 ৯৪ ৫ 355 AS না? 4825 24 45৫155 HL ১:০৫) 

[AEs 

“আর যে কেউ আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ 
এবং শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে”। [সূরা 
আন-নিসা, আয়াত: ১৩৬] 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেন: 


কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা নি 


(০৮১5 ০৩ AL ৩৪১ ০৯৩। 69419 As aS) sD ০০৪ ৩ 
কিতাবসমূহ, আল্লাহর প্রেরিত নাবী-রাসুলগণ, আখিরাত দিবস এবং তাকদীরের 
ভালো কিংবা মন্দের উপর ঈমান আনয়ন করা”।; 


+ সহীহ মুসলিম ২/৮ 
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আল্লাহর উপর ঈমান 

আল্লাহর উপর ঈমান হলো, আল্লাহর অস্তিত্বের উপর সু-দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন 
করা। তিনি প্রতিটি বস্তুর রব, যাবতীয় ইবাদতের তিনিই একক হকদার ও 
উপযুক্ত, তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের হকদার নয়। তিনিই পরিপূর্ণতা ও 
স্বয়ংসম্পূর্ণতার সব গুণে গুণান্বিত। সব ধণের দুর্বলতা ও অপূর্ণতার গুণাবলি 
থেকে তিনি পবিত্র। 

আল্লাহর উপর ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ 
প্রথমত: আল্লাহর অস্তিত্বের উপর ঈমান: 
সবচেয়ে বড় সত্য ও বাস্তবতা হলো, আল্লাহর অস্তিত্ব । একে স্বীকার করাই 
সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ বলেন: 
2৫ গুলা % BTS এরা 9495 ৩৪ 55৮33 5 ৬টি BIT BB এ) 

[75:৮1] ধর) 

“আর এটা এজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে 
ডাকে, অবশ্যই তা বাতিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ তো সমুচ্চ, সুমহান”। [সূরা 
আল-হাজ, আয়াত: ৬২] 
আর আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দেহ করাই হচ্ছে বড় মিথ্যাচার ও জঘন্য পাপাচার। 
মহান আল্লাহ বলেন: 

[১ 7-১১] বটে SEN; ৩০০৭ bl BE এ ও 85 ৩৩) 
“তাদের রাসূলগণ বলেছিল, ‘আল্লাহ্‌র ব্যাপারেও কি কোনো সন্দেহ আছে, যিনি 
আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা?” [সুরা ইবরাহীম, আয়াত: ১০] 
আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হটকারিতা, অহংকার ও কুফরি। মহান 
আল্লাহ বলেন: 





কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা [৯০১৬০]. 


2৬ A 


55558 SESS Gy এ 2 ০9০1৩5 NS এসডি ৩০০৪ 5 ৩৩) 
[VLAN O 52 

“সে বলল, ‘তুমি জান যে, এ সকল বিষয় কেবল আসমানসমূহ ও জমিনের 

রবই নাযিল করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে । আর হে ফির‘আউন, আমি তো 

ধারণা করি তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১০২] 

মহান আল্লাহ আরও বলেন: 

358৮৫ এ ও ০86 SII SS IS © ll 5 ও ৬০৪৯ Jy 

1 6 © SIN Los S55 ০5 ৩6 © SALE YA IO 

০1 55 SA GAT ৩০ IO 8৮54 ৬০0 fol 22s 
[SA SY: ০1১20] সি 855 

“ফির'আউন বলল, 'সৃষ্টিকুলের রব কে?’ মুসা বলল, ‘ তিনি হলেন 

আসমানসমূহ ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, যদি তোমরা 

নিশ্চিত বিশ্বাসী হয়ে থাক’ ফির'আউন তার আশেপাশে যারা ছিল তাদেরকে 

বলল, “তোমরা কি মনোযোগসহ শুনছ না”? মুসা বলল, ‘তিনি তোমাদের রব 

এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদেরও রব’। ফির'আউন বলল, ‘তোমাদের কাছে 

প্রেরিত তোমাদের এই রাসূল নিশ্চয়ই পাগল'। মুসা বলল, ‘তিনি পূর্ব ও পশ্চিম 

এবং এতদোভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, যদি তোমরা বুঝে থাক'। 

[সুরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ২৩, ২৮] 

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ 

এ ছাড়াও অসংখ্য বিষয় রয়েছে যেগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার 

অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: 

এক. সুস্থ মানব স্বভাব: 





রআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা 
হ্‌ i ৯০১৭ { 


যেকোনো সুস্থ মানব স্বভাব বা প্রকৃতির সাথে আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টি 
জড়িত। মহান আল্লাহ বলেন: 
ও এর ও 0545 35 A সে ও এড এ las ৩৪০ ওক BBY 
[rei ভুত ৩৯৩ Y ০১৬ ৬ ঠা ওযা 
“অতএব, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে দীনের জন্য নিজকে প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহর 
প্রকৃতি,৪ যে প্রকৃতির উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো 
পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না”। 
[সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩০] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
(40919517558 9 59158 ০1৯ hdl Ao dy 31 ১৮ ০০) 
“প্রতিটি নবজাতক ফিতরাতে ইসলামীর উপর জন্মগ্রহণ করে । পরবর্তীতে তার 
মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজকে রুপান্তরিত করে” । 
প্রতিটি মাখলুক বড় না হওয়া পর্যন্ত তার আসল ফিতরাতের উপর বাকী থাকে 
এবং তার অন্তরে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমান প্রগাঢুভাবে গেঁতে থাকে। কিন্তু 
পরবর্তীতে তার স্বভাব ও প্রকৃতির উপর এমন কিছু চেপে বসে যা তার 
বিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয় এবং তাকে ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যেমন, 
মহান আল্লাহ হাদীসে কুদসীতে বলেন: 
৬৯১ ০৪০৪৭৩৯5০০৬] ০৪389 cl ০৩০০ ৬১৬৯ ০৪৯৪) 


4০১ অর্থ, স্বভাব, প্রকৃতি। মহান আল্লাহ মানুষকে যে সহজাত প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। 
তাকেই ৷; বলা হয়েছে। আর 15০৮১ এর মর্মার্থ হলো ইসলাম। 
+ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৫৮ 





রআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা 
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“নিশ্চয় আমি একনিষ্ভাবে নীরেট একত্ববাদে বিশ্বাসী করে আমার সমস্ত 
বান্দাদের সৃষ্টি করেছি। তারপর তাদের নিকট শয়তানগুলো আসল এবং 
তাদেরকে দীন থেকে দূরে সরিয়ে দিল” ।€ 
দুই. সঠিক বিবেক: 
মহান আল্লাহ বলেন: 

[৫০৯০০ ধরভ SASS টা so GE Se bis fly 
“তারা কি অষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারাই সষ্টা?”। [সূরা আত-তুর, আয়াত: 
৩৪] 
সন্দেহ ও সংশয় থেকে নিরাপদ জ্ঞান ও বিবেক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য 
যে, সৃষ্টির জন্য অবশ্যই একজন আ্টার প্রয়োজন আছে। কারণ, এ সু-বিশাল 
সৃষ্টি জগত একাকী-নিজে নিজে বা আকস্মিকভাবে অস্তিত্বে আসা কোনো ক্রমেই 
সম্ভব নয়। আবার অস্তিত্বহীন বস্তুও কোনো কিছুকে অস্তিত্ব দান করতে পারে 
না। সুতরাং অবশ্যই সৃষ্টির জন্য একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন। আর 
তিনি হলেন, আল্লাহ তা'আলা । জাহেলিয়্যাতের যুগে আরবের খতীব ক্কিস ইবন 
সা'য়েদাহ আল-ইয়াদী সুস্পষ্ট বিবেকের দলীল পেশ করে বলেন: 
১৬৩০ ৩০১ ০০) ০151১ ০৮৪ ll de Joe BN mad 4৪000) 

(১31০৮ de JS 

“লাদ প্রমাণ করে নিশ্চয় এখানে উট ছিল, পদ চিহ্ন প্রমাণ করে নিশ্চয় এ পথ 
দিয়ে কেউ চলাচল করছিল । সুতরাং সু-বিশাল নক্ষত্র খচিত আসমান, নদ-নদী, 
গাছ-পালা ও সমূদ্রে ভরা পৃথিবী কি এ কথা প্রমাণ করে না যে, নিশ্চয় এর 
জন্য একজন কারিগর বা অরষ্টা রয়েছেন?” 
তিন. ইন্দ্িয়গ্রাহ্য সাক্ষ্য: 


€ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৬৫ 
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মহান আল্লাহ তার স্বীয় নাবী নূহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন: 
BN UES ৪১৮৪৫ চাও গহনা ক ডিও © LHC Ss এস Ey 


না: 81৮12 


5 54 © As CHS be এ ও 535 35 2 মতা EGE 
[Nt LO 785 ৩৫ AHS 
অতঃপর সে তার রবকে আহ্বান করল যে, ‘নিশ্চয় আমি পরাজিত, অতএব 
তুমিই প্রতিশোধ গ্রহণ কর’| ফলে আমি বর্ষণশীল বারিধারার মাধ্যমে 
আসমানের দরজাসমূহ খুলে দিলাম। আর ভূমিতে আমি ঝর্ণা উৎসারিত 
করলাম। ফলে সকল পানি মিলিত হলো নির্ধারিত নির্দেশনা অনুসারে । আর 
আমি তাকে (নৃহকে) কাঠ ও পেরেক নির্মিত নৌযানে আরোহণ করালাম ৷ যা 
আমার চাক্ষুস তত্ত্বাবধানে চলত, তার জন্য পুরস্কারস্বরূপ, যাকে প্রত্যাখ্যান 
করা হয়েছিল”। [সুরা আল-কামার, আয়াত: ১০-১৪] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
1 0০ 


® ৮০১2) ১১21৫ 32৪ 0৫ 98৩ HEC ss 31455 oil ও 


i 


2 ০) 
EO ual Ta 45 shy CEE ও 9০০ চিএ 
[OV ও: ০1১৯৯11] L® 932 ১ ৩৫ সু 5 
অতঃপর আমি মূসার প্রতি অহী পাঠালাম, “তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত 
কর’ ফলে তা বিভক্ত হয়ে গেল। তারপর প্রত্যেক ভাগ বিশাল পাহাড়সদৃশ 
হয়ে গেল। আর আমি অপর দলটিকে সেই জায়গায় নিকটবর্তী করলাম, আর 
আমরা মুসা ও তার সাথে যারা ছিল সকলকে উদ্ধার করলাম, তারপর অপর 
দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন। আর তাদের 
টা [সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ৪৯] 

৪০০৬ Sl 2০5 ৩০ নর এ ০৮৮ এ 3৮5) 

এব ৯০০০০ যী 55594035512 ৩৮364 LL গা 
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AS ৩৬ ES 0০ ও 059 ও ৩১৩ UG 5০ এটি এ 
[6৭ dls JEG 52৮ 

“আর বানী ইসরাঈলদের রাসূল বানাবেন (সে বলবে) ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের 
নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি যে, অবশ্যই আমি 
তোমাদের জন্য কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতি বানাব, অতঃপর আমি তাতে 
ফুঁক দেব। ফলে আল্লাহর হুকুমে সেটি পাখি হয়ে যাবে। আর আমি আল্লাহর 
হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রুগীকে সুস্থ করব এবং মৃতকে জীবিত করব। আর 
তোমরা যা আহার কর এবং তোমাদের ঘরে যা জমা করে রাখ তা আমি 
তোমাদেরকে জানিয়ে দেব নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি 
তোমরা মুমিন হও”। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ৪৯] 
মহান আল্লাহ সবাইকে সম্বোধন করে বলেন: 

[76:11] ৫2540 -$৬- 8551%] 0500৩ ৩ 
“বরং তিনি, যিনি নিরুপায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত 
করেন”। [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২] 
নাবী-রাসূলদের হাতে প্রদর্শিত নিদর্শন, আহ্বানকারীদের আহ্বানে সাড়া দেওয়া, 
বিপদপ্রস্তদের বিপদ থেকে রক্ষা করা, এ কথার সু-স্পষ্ট ও জ্বলন্ত প্রমাণ যে, 
নাবীদের প্রেরণকারী, আহ্বানকারীর ডাকে সাড়াদানকারী এবং বিপদ থেকে 
রক্ষাকারী একজন মহান আল্লাহ অবশ্যই রয়েছেন। 
চার. বিশুদ্ধ শরী'আত: 
মহান আল্লাহ বলেন: 
০৮ এ]৪1%8৫ 23143155526 ৯ ৩০ 9৫29 ৩9০0 S555 ly 


[৭ : 
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“তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য 
কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে 
পেত”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮২] 


মহান আল্লাহ বলেন: 
LLG Ee Bh  প্রচঠি LESS ৩৩ ৩) ভি ও ভা ডি) 


[05 
“হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং 
আমরা তোমাদের নিকট স্পষ্ট আলো পবিত্র কুরআন নাযিল করেছি”। [সূরা 
আন-নিসা, আয়াত: ১৭৪] 
মহান আল্লাহ আরো বলেন: 
59 SH ১১3০ ও এ 2 ভে ৩৪ 8552 ৫০৬ SLUNG 
[০+:-১৯] © ৩০৯4) 
“হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং 
অন্তরসমূহে যা থাকে তার শিফা, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত” 
[সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৭] 
পূর্বে সংঘটিত যে সব গাইবী সংবাদ, বিশুদ্ধ আকীদা, ইনসাফপূর্ণ বিধান এবং 
উন্নত চরিত্রের আলোচনা কুরআনে কারীমে রয়েছে, তা দ্বারা এ কথা অবশ্যই 
প্রমাণিত হয় যে, কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ একটি মহা 
্রন্থ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাখলুকের পক্ষ থেকে এ ধরণের কিতাব আসা 
কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। 
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এ কারণেই দেখা যায়, বর্তমান ও পূর্বের যুগে কতক নাস্তিক ছাড়া আদম 
সন্তানের কেউ আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে নি। শুধুমাত্র কয়েক শ্রেণির 
নাস্তিক ও দাম্ভিক লোকরাই আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করার দুঃসাহস 
প্রদর্শন করে থাকে। তারা হলো: 
এক. বস্তুবাদী (তথা কালচক্রে বিশ্বাসী): 
যাদের মতবাদ ও দর্শন সম্পর্কে মহান আল্লাহ কুরআনের কারীমে বলেন: 
2৩৪38৫8৬১১৫ বড ও 6৬১৫ ওযা এতে Ye ৩৬) 
(ct: SUN O 9543 ২1৩1 
“আর তারা বলে, ‘দুনিয়ার জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন । আমরা মরি ও 
বাঁচি এখানেই । আর কাল-ই কেবল আমাদেরকে ধ্বংস করে।' বস্তুতঃ এ 
বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা শুধু ধারণাই করে”। [সূরা আল- 
জাসিয়াহ, আয়াত: ২৪] 
তারা মনে করে পৃথিবী এমনিতেই গতানুগতিক নিজস্ব গতিতে কোনো 
পরিচালক ছাড়াই চলছে। পৃথিবী সর্বদা ছিল এবং সব সময় থাকবে । তারা বলে 
পেটসমূহ ঠেলে দেওয়া হবে আর মাটি তা গিলে ফেলবে। আর কালই শুধু 
আমাদের ধ্বংস করে। এভাবে তারা সৃষ্টিকে স্রষ্টা শুন্য মনে করে। মহান 
আল্লাহ তাদের দাবীকে এ বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, ৮০ ৩৯ ৩1১ -ঠ ৩ 
“বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই”। অর্থাৎ তাদের নিকট তাদের 
মতবাদের পক্ষে যৌক্তিক, বর্ণভিত্তিক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রকৃতিগত কোনো প্রমাণ 
নেই। তারা শুধু ধারণাপ্রসূত ও অলিক চিন্তার অধিকারী । মহান আল্লাহ বলেন: 
55%; 3 ১ ৬ “তারা শুধু ধারণাই করে”। 
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দুই. প্রকৃতিবাদী: 
যারা বলে, জগতটি প্রকৃতিরই সৃষ্টি । অর্থাৎ গাছ-পালা, তরু-লতা, জীব-জন্তু, 
জীব ও জড় যতকিছুই আমরা দুনিয়াতে দেখি না কেন, তা সবই নিজে নিজে 
নড়-চড় করে এবং নিজে নিজে অস্তিত্বে এসেছে। এদের কোনো স্রষ্টা বা 
পরিচালক নেই। বস্তুত এদের দাবি সম্পূর্ণ অবান্তর এবং এদের কথার উত্তর 
একেবারেই স্পষ্ট। কারণ, একই বস্তু একই মুহুর্তে ্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয় হওয়া 
একেবারেই অসম্ভব ও অবাস্তব। মহান আল্লাহ বলেন: 

[০১০] (© 3১৫ 75৩525৩০৮৫1 
“তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারাই শ্রষ্টা”?। [সুরা আত-তুরা, আয়াত: 
৩৪] 
তারা যে প্রকৃতিকে ত্রষ্টা বলে দাবি করছে তা মূলত: প্রাণহীন জড় পদার্থ, স্থবির 
নড়-চড় করতে পারে না, বধির শুনতে পায় না, অন্ধ দেখতে পায় না, তার 
কোনো অনুভূতি নাই। যার নিজের কোনো জীবন নেই সে কীভাবে এমন একটি 
জীবন্ত বস্তু সৃষ্টি করবে, যে শুনবে, দেখবে, কথা বলবে, ব্যাথা অনুভব করবে? 
কোনো বস্তু তার নিজের মধ্যে যা নেই তা সে অন্যকে কখনোই দিতে পারে না। 
তিন. আকসম্মিকতাবাদী: 
তারা বলে এ জগত হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যা কিছু দেখা 
যায় তার সবই একই মুহুর্তে সৃষ্টি এবং একই মুহূর্তে তাদের জীবন লাভ, বড় 
হওয়া ও পূর্ণাঙ্গতা লাভ করা। বিভিন্ন ধরণের মাখলুক যা আমরা দুনিয়াতে 
দেখতে পাই, পূর্ব কোনো পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত ও চিন্তা ছাড়াই সৃষ্টি হয়ে গেছে! 
বস্তুত তাদের এ দাবি সম্পর্কে চিন্তা করাটাই তাদের দাবিটি অমূলক, বাতিল, 
অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। কারণ, বাস্তবে সৃষ্টির মধ্যে সুক্ষ 
কারিগরি, অভিনব ধরণ-পদ্ধতি, চিরন্তন নিয়মতান্ত্রিকতা, সৃষ্টির ভারসাম্যতা, 


কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা (৯০২৪৩). 


ক্রমাগত বর্ধন ও পরিবর্তন আকস্মিক সৃষ্টি হওয়ার দাবিকে সম্পূর্ণভাবে 
প্রত্যাখ্যান করে। মহান আল্লাহ বলেন: 
৪৪:0০ ৬৪ BE MS) 
“(এটা) আল্লাহর কাজ, যিনি সব কিছু দৃঢ়ভাবে করেছেন” । [সূরা আন-নামল, 
আয়াত: ৮৮] 
মহান আল্লাহ আরো বলেন: 
৬ চা ও BEE DN 45 ৬৬ oN ৩০ SILL ES GE ওক বা) 
EE CN রা? 
“তিনি আল্লাহ, যিনি সাত আসমান এবং অনুরূপ জমিন সৃষ্টি করেছেন; 
এগুলির মাঝে তাঁর নির্দেশ অবতীর্ণ হয় যেন তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ 
সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং আল্লাহর জ্ঞান তো সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে”। 
[সুরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ১২] 
চার. কমুনিস্ট বা তথাকথিত সাম্যবাদের প্রবক্তা: 
তারা বলে ইলাহ বলতে কোনো কিছুই নেই। জীবন হচ্ছে বস্তুবাদের নাম। 
পাঁচ. ইতিহাস পরম্পরায় আগত মুষ্টিমেয় কয়েকজন ক্ষমতাধর: 
যেমন, ফির'আউন, যে বলেছে, 
[৭:1১] © ৬৮০ ০০ ৩০) 
“রাব্বুল আলামীন আবার কি?” [সুরা আশ-শু'আরা:২৩] 
অনুরূপ নামরুদ -তার সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন: 
RT BANAT এ 5৩7 Ee ওযা 45 রি 
(8 ও ৮০৮38 থা 3545৬ ৩৪৩০৪ 
[SOA EAN LO ৩০৯1] ঠা Sui TU HE eta 
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“তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখ নি, যে ইবরাহীমের সাথে তার রবের ব্যাপারে 
বিতর্ক করেছে যে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছেন? যখন ইবরাহীম বলল, 
“আমার রব তিনিই’ যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিই 
জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম বলল, নিশ্চয় আল্লাহ পূর্বদিক 
থেকে সূর্য আনেন। অতএব, তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে আন। ফলে কাফির 
ব্যক্তি হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না”। 
[সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৮] 
বস্তুত এরা সবাই স্ববিরোধিতায় লিপ্ত এবং স্বভাবজাত বিষয়কে অস্থিকারকারী। 
যেমন, মহান আল্লাহ তাদের বিপক্ষে স্বীয় বাণী দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করে বলেন: 
€9 rl ze ৩৫ LE 285 95 এ বিএস ডট ও 
[Nt bl] 
“আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল । অথচ 
তাদের অন্তর তা নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখ, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের 
পরিণাম কেমন হয়েছিল”। [সূরা আন-নামল, আয়াত: ১৪] 
এ কারণেই তাদের কোনো দাবী প্রতিষ্ঠিত হয় নি আর তাদের কারও অস্তিত্বও 
টিকে থাকে নি। 


দ্বিতীয়ত: আল্লাহর রবুবিয়্যাতের উপর ঈমান স্থাপন করা 

এর অর্থ: এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে এক আল্লাহই রব, স্রষ্টা, মালিক 
ও হুকুমদাতা। রব অর্থ_ মনিব, মালিক, পরিচালক যিনি স্বীয় নেয়ামত দ্বারা 
সমগ্র জগত পরিচালনা করেন। মহান আল্লাহ বলেন: 

এ ৬৩৪০ এ ৪৩৪৩ ৬০৪ ওত IO ৬৮০ LESS 55 6) 


[০* ঠ% 





রআন ও র আলোকে সহজ আকীদা 
কু হাদীসে হজ 95৬ 


ফির'আউন বলল, “হে মুসা, তাহলে কে তোমাদের রব’? মুসা বলল, ‘আমাদের 
রব তিনি, যিনি সকল বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সেগুলিকে 
তাদের জীবনযাপনের সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন'। [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৪৯, 
৫০] 

রবুবিয়্যাতের ভিত্তি: 

তাহলে বুঝা গেলো যে, রবুবিয়্যাতের ভিত্তি তিনটি বিষয়ের উপর: 

এক. সৃষ্টি: মহান আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর স্রষ্টা। আল্লাহ ছাড়া বাকী সবকিছু 
মাখলুক বা সৃষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন: 

[7১:১০] ধর ও 059 20% LE 559 255 SF $ 20 
“আল্লাহ সব কিছুর শ্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর তন্বাবধায়ক”। [সূরা আয-যুমার, 
আয়াত: ৬১] 
মহান আল্লাহ আরও বলেন: 

[53320] €0015853645556 ওঠ ৬ SS; 
“তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা নিপুণভাবে নিরূপণ করেছেন”। 
[সুরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২] 
আল্লাহ ছাড়া অন্য মাখলুকের প্রতি সৃষ্টি করার সম্পর্ক করা আপেক্ষিক। অর্থাৎ 
মাখলুকগণ কোনো কিছু বানায়, জোড়া লাগায় এবং পরিমিত আকার প্রদান 
করে। অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আনতে পারে না। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন: 
[6 : ৩৯১১] বটি SLE ১:21 208) 
“অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কেই তিনি মঙ্গলময়!”। [সুরা আল-মুমিনূন, 
আয়াত: ১৪] 
দুই. মালিক। মহান আল্লাহ সবকিছুর মালিক ৷ আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই আল্লাহর 
মালিকানায়। মহান আল্লাহ বলেন: 


কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা ডা 


[NV ৪০] €€) ৮০ ০%এা AL A ঝা তা 02 0টি 
“তুমি কি জান না যে, নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহর”? [সূরা 
আল-বাকারা, আয়াত: ১০৭] 
[৭:১০ এ] ধর 538 5৩৪ BF HL GN ০৪০৭ ৩৫48) 
“আর আল্লাহর জন্যই আসমান ও জমিনের রাজত্ব । আর আল্লাহ সব কিছুর 
উপর ক্ষমতাবান” । [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮৯] 
আরও বলেন: 
338528৩5125 HE os এনা 9 মি SF LTTE SUT A A 
[01:08 JO 225 55 ০ ৫ DET ১০ HE ৩৪ 
“বল, ‘হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর 
যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন এবং আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন। 
আর যাকে চান অপমানিত করেন, আপনার হাতেই কল্যাণ । নিশ্চয় আপনি সব 
কিছুর উপর ক্ষমতাবান”। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ২৬] 
[NNO SUIS Bd 55) 
“মালিকানায় (রাজত্বে) তাঁর কোনো শরীক নেই”। [সুরা আল-ইসরা, আয়াত: 
১১১] 
(© 255 ৩৪ 358455৩45১১ ৩৪ ৩৯১৩৩ Sally DTT LESS HT 5) 
[):৮] 
“তিনি আল্লাহ, তোমাদের রব; সমস্ত মালিকানা তাঁরই, আর আল্লাহকে ছাড়া 
যাদেরকে তোমরা ডাকো তারা খেজুরের আঁটির আবরণেরও মালিক নয়”। 
[সূরা ফাতির, আয়াত: ১১৩] 
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মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য যে সব সৃষ্টির প্রতি মালিকানার সম্পর্ক স্থাপন করা হয় 
তা সাময়িক, আপেক্ষিক, ও বিচ্ছিন্ন বিষয় । যেমন, আল্লাহ তা'আলার কথা 
(ফির‘আউন গোত্রের মুমিন লোকটি বলেছিল) 
[৭৭:১৩] ধক) হী ৩১১৮৮ না DLS 2) 
“হে আমার কওম, আজকের দিনে জমিনের বুকে তোমাদের মালিকানা স্বীকৃত; 
প্রকাশ্যভাবে তোমরাই তাতে কর্তৃত্বশীল”। [সূরা গাফির, আয়াত: ২৯] 
[৮:০৮] 4৫৫৫ SSL 65) 
“অথবা তোমাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে।”। [সুরা আন-নিসা, আয়াত: 
৩] 
[tO 5১842021065 ৬ BH 2) ৬2 ৩ 
“নিশ্চয় আমি জমিন ও এর উপরে যা রয়েছে তার চূড়ান্ত মালিক হব" এবং 
আমারই নিকট তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে”। [সুরা মারইয়াম, আয়াত: ৪০] 
তিন. হুকুম/ বিধান: যাবতীয় বিধান প্রদানের মালিক কেবল আল্লাহ । মহান 
আল্লাহ বিধানদাতা; তিনি ছাড়া সবাই তার হুকুমের গোলাম বা আদিষ্ট। মহান 
আল্লাহ বলেন: 
[০৪:৩০ MLO 4১০৫ LNT SL BY 
“বল, নিশ্চয় সকল নির্দেশ কেবল আল্লাহরই” [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: 
১৫৪] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
[০৮:-১০০3] {© ৩০ 5 HBG 2; SETH Vy 


? চূড়ান্ত ওয়ারিস বলতে বুঝানো হয়েছে চূড়ান্ত মালিক অর্থাৎ সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর 
একমাত্র আল্লাহই থাকবেন এবং সবকিছু থাকবে তাঁর মালিকানাধীন। 





রআন ও র আলোকে সহজ আকীদা 
এম লক সহল অকল 1 | 


“জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই । আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব”। 
[সূরা আল আ'রাফ, আয়াত: ৫৩] 
মহান আল্লাহ বলেন: 

[০৪5২0] বউ ১৯:৭5 HT এ ১খা ও) 
“এবং সব বিষয়ের ফয়সালা করে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহরই নিকট সব 
বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে”। [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২১০] 
মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীকে সম্বোধন করে বলেন: 

[NSA ls MOIS AN ৬ এ LY 
দ“হুকুম/বিধান/ফয়সালা/পরিচালনাগত বিষয়ে তোমার কোনো অধিকার 
নেই”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১২৮] রাসূলের কাছে যদি সেটা না থাকে 
তবে অন্যদের কাছে সেটার ক্ষমতা কীভাবে থাকতে পারে? 
মহান আল্লাহ আরও বলেন: 

[৪ বা] 925৩2 43 ৩০১৪2) 
“পূর্বের ও পরের সব পরিচালনা/ফয়সালা আল্লাহরই মালিকানাধীন” । [সুরা 
আর-রূম, আয়াত: ৪] সুতরাং কেবল তিনি আল্লাহই তার সৃষ্টির ব্যাপারে 
নির্দেশদাতা, তিনিই সৃষ্টির ব্যাপারে ফয়সালা প্রদানকারী । আল্লাহ ছাড়া অন্য 
কারো দিকে হুকুম বা বিধান বা ফয়সালা বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সম্পর্কিত 
করার বিষয়টি আপেক্ষিক। কারণ আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের দ্বারা কোনো 
নির্দেশ/ফয়সালা/নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ণ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। তিনি 
করে দেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী 


রন হাব 1টি 
[৭৬:১৯] ধও) ১455 ৩১ ৮৭ UG ৩১৪ ০21১৬) 
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“অতঃপর তারা ফির'আউনের নির্দেশের অনুসরণ করল । আর ফির'আউনের 
নির্দেশ সঠিক ছিল না”। [সূরা হুদ, আয়াত: ৯৭] 
স্মরণ রাখা দরকার যে, আল্লাহর নির্দেশ বলে আল্লাহর দু" প্রকার নির্দেশ অর্থাৎ 
আল্লাহর কাওনী (প্রকৃতিগত/সৃষ্টিগত) নির্দেশ এবং আল্লাহর শারী'আতগত 
নির্দেশ উভয়টি বুঝানো হয়েছে। কাওনী নির্দেশ তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। 
এটি আল্লাহর সর্বময় ইচ্ছাণর সমার্থবোধক। সে হিসেবে মহান আল্লাহ বলেন: 
[AS রাহ OLED sb DIAIMCS HHL 
“তাঁর নির্দেশ তো এমন যে যখন তিনি কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন তখন শুধু 
বলেন: হও, আর তাতেই তা হয়ে যায়” । [সূরা ইয়াসিন: ৮২] 
অপরদিকে শর'য়ী নির্দেশ পরীক্ষার স্থান । আর এটি মহব্বতের সমার্থবোধক। 
এ নির্দেশ কখনো সংঘটিত হয় আবার কখনো সংঘটিত হয় না। তবে এসবই 
আল্লাহর ব্যাপক ইচ্ছার অন্তভূক্তি। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন: 


RSMO এটা ৩০ HLS ওসি ৩25৪ ০০50 EE 
[Ye AA 


“যে তোমাদের মধ্যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য এই পবিত্র কুরআন 
সৎ পথের প্রদর্শক। আর তোমরা ইচ্ছা করলেই তা সংঘটিত হয় না, যদি 
না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন”। [সূরা আত-তাকওয়ীর, আয়াত: ২৮, 
২৯] 

আল্লাহর রবুবিয়্যাতের অন্যান্য সিফাত বা গুণগুলো যেমন, রিযিক পৌঁছানো, 
জীবন দান, মৃত্যু দান, আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ, জমিন থেকে ফসল উৎপাদন, 
বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করা, সমুদ্রের জাহাজ নিয়ন্ত্রণ করা, রাত ও দিনের পরিবর্তন 
করা, সুস্থতা দান করা, অসুস্থতা প্রদান, ইজ্জত দেওয়া, বেইজ্জত করা ইত্যাদি 
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সবই উল্লিখিত তিনটি অর্থাৎ সৃষ্টি, মালিকানা ও নির্দেশের প্রতি প্রত্যাবর্তন 
করে। 
আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রতি ঈমান মানব স্বভাবের সাথে গেঁথে দেওয়া আছে। 
নুন্যতম জ্ঞান যার রয়েছে সেও তা প্রত্যক্ষ্য করে, এ জগতের মধ্যে তা অবশ্যই 
অনুভূত এবং কুরআন ও হাদীসে এর প্রমাণ অসংখ্য 
কুরআন থেকে এ বিষয়ের উপর বিভিন্ন প্রমাণাদি: 
GA ও ০৪ SH AL ১ এরা জা? BN ভগ GS ৩৩) 
৩5৩৪ EF তক BN এ জেড ৩৪ গলা ও5 ধা এডি এ 
(OSs 250 SS জট সা এও Ef ০৬০ EE ০৮/৩ BS 
[Mt 5 Al] 
“নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে, সে নৌকায় 
যা সমুদ্রে মানুষের জন্য কল্যাণকর বস্তু নিয়ে চলে এবং আসমান থেকে আল্লাহ 
যে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন অতঃপর তার মাধ্যমে মরে যাওয়ার পর জমিনকে 
জীবিত করেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সকল প্রকার বিচরণশীল প্রাণী 
ও বাতাসের পরিবর্তনে এবং আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে নিয়োজিত 
মেঘমালায় রয়েছে নিদর্শনসমূহ এমন কওমের জন্য, যারা বিবেকবান” । [সূরা 
আল-বাকারা, আয়াত; ১৬৪] 
A Es তা ও ভাত FGI BS TS HEY 
[৫৭:০০ 0] বৃ ০৯ ৩৪৪ ES ৩ 335 
“আপনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ 
করান । আর মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের 


কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা [৮৩২৩৩ 0]. 


করেন। আর যাকে চান বিনা হিসাবে রিযিক দান করেন” । [সুরা আলে ইমরান, 

আয়াত: ২৭] 
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[৭৭ ৭০:০১] ধ$) 352% 2221 এ ০ 
“নিশ্চয় আল্লাহ বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী। তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের 
করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বেরকারী। তিনিই আল্লাহ, সুতরাং (সৎপথ 
থেকে) কোথায় তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে? (তিনি) প্রভাত উত্ভাসক। 
তিনি বানিয়েছেন রাতকে প্রশান্তি এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সময় নিরপক। এটা 
সর্বজ্ঞ পরাক্রমশালীর নির্ধারণ। আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য 
তারকারাজি, যাতে তোমরা এ দ্বারা পথপ্রাপ্ত হও স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে । 
অবশ্যই আমি আয়াতসমূহকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি এমন কওমের জন্য 
যারা জানে। আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এক নফস থেকে। 
অতঃপর রয়েছে আবাসস্থল ও সমাধিস্থল। অবশ্যই আমি আয়াতসমূহ 
বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, এমন কওমের জন্য যারা ভালভাবে বুঝে । আর 
তিনিই আসমান থেকে বর্ষণ করেছেন বৃষ্টি। অতঃপর আমি এ দ্বারা উৎপন্ন 
করেছি সব জাতের উদ্ভিদ । অতঃপর আমি তা থেকে বের করেছি সবুজ ডাল- 
পালা। আমি তা থেকে বের করি ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা। আর খেজুর বৃক্ষের 





কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা দেন 


মাথি থেকে (বের করি) ঝুলন্ত থোকা। আর (উৎপন্ন করি) আঙ্গুরের বাগান 
এবং সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাদৃশ্যহীন যয়তুন ও আনার। দেখ তার ফলের দিকে, 
যখন সে ফলবান হয় এবং তার পাকার প্রতি ৷ নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে 
এমন কওমের জন্য যারা ঈমান আনে”। [সূরা আন'আম, আয়াত: ৯৫, ৯৯] 
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“আল্লাহ, যিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ উঁচু করেছেন যা তোমরা দেখছ। 
তঃপর তিনি আরশের উর্ধ্বে অবস্থিত হয়েছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে 
নিয়োজিত করেছেন। এর প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সবকিছু 
পরিচালনা করেন। আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যাতে তোমাদের রবের 
সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হতে পার। আর তিনিই জমিনকে 
বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন। 
দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। নিশ্চয় যে কওম চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্য এতে 
নিদর্শনাবলি রয়েছে। আর জমিনে আছে পরস্পর পাশাপাশি ভূখণ্ড, আঙ্গুর- 
বাগান, শস্যক্ষেত, খেজুর গাছ, যেগুলোর মধ্যে কিছু একই মূল থেকে উদগত 
আর কিছু ভিন্ন ভিন্ন মূল থেকে উদগত, যেগুলো একই পানি দ্বারা সেচ করা 
হয়, আর আমি খাওয়ার ক্ষেত্রে একটিকে অপরটির তুলনায় উৎকৃষ্ট করে দেই, 
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এতে নিদর্শন রয়েছে এ কওমের জন্য যারা বুঝে” [সূরা আর-রা'আদ, 
আয়াত: ২, ৪] 
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“তিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথ ভাবে, তারা যা শরীক 
করে, তা থেকে তিনি উর্ধ্বে । তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ‘নুতফা” থেকে, 
অথচ সে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী। আর চতুষ্পদ জন্তুগুলো তিনি তোমাদের জন্য 
সৃষ্টি করেছেন তাতে রয়েছে উষ্ণতার উপকরণ ও বিবিধ উপকার। আর তা 
থেকে তোমরা আহার গ্রহণ কর। আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে সৌন্দর্য 


৪ ‘নুতফা’ হচ্ছে নারী ও পুরুষের যৌথ বীর্য, যা ভ্রুণে পরিণত হয়। 
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ওফ ন) 


যখন সন্ধ্যায় তা ফিয়য়ে আন এবং সকালে চারণে নিয়ে যাও। আর এগুলো 
তোমাদের বোঝা বহন করে এমন দেশে নিয়ে যায়, ভীষণ কষ্ট ছাড়া যেখানে 
তোমরা পৌঁছতে সক্ষম হতে না। নিশ্চয় তোমাদের রব দয়াশীল, পরম দয়ালু। 
আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, তোমাদের আরোহণ ও 
শোভার জন্য এবং তিনি সৃষ্টি করবেন এমন কিছু, যা তোমরা জান না। আর 
সঠিক পথ বাতলে দেওয়া আল্লাহর দায়িত্ব, এবং পথের মধ্যে কিছু আছে 
বক্র। আর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে হিদায়াত 
করতেন। তিনিই সে সত্তা, যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, যাতে 
রয়েছে তোমাদের জন্য পানীয় এবং তা থেকে হয় উদ্ভিত, যাতে তোমরা জন্ত 
চরাও। তার মাধ্যমে তিনি তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন ফসল, যাইতুন, 
খেজুর গাছ, আঙ্গুর এবং সকল ফল-ফলাদি। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে 
এমন কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে। আর তিনি তোমাদের জন্য নিয়োজিত 
করেছেন রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চাঁদকে এবং তারকাসমূহও তাঁর 
নির্দেশে নিয়োজিত ৷ নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে এমন কওমের জন্য 
যারা বুঝে । আর তিনি তোমাদের জন্য জমিনে যা সৃষ্টি করেছেন, বিচিত্র রঙের 
করে, নিশ্চয় তাতেও নিদর্শন রয়েছে এমন কওমের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ 
করে । আর তিনিই সে সত্তা, যিনি সমুদ্রকে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তোমরা 
তা থেকে তাজা (মাছের) গোশত খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার 
অলংকারাদি, যা তোমরা পরিধান কর। আর তুমি তাতে নৌযান দেখবে তা 
পানি চিরে চলছে এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং 
যাতে তোমরা শোকরিয়া আদায় কর। আর জমিনে তিনি স্থাপন করেছেন 
সুদৃঢ় পর্বতমালা, যাতে তোমাদের নিয়ে জমিন হেলে না যায় এবং নদ- 
নদী ও পথসমূহ, যাতে তোমরা পথণপ্রাপ্ত হও। আর (দিনের) পথ- 
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নির্দেশক চিহ্নসমূহ, আর (রাতে) তারকার মাধ্যমে তারা পথ পায়। 
সুতরাং যে সত্তা সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি কি সেই বস্তুর মত, যে বস্তু 
কিছু সৃষ্টি করতে পারে না? অতএব তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে 
না? আর যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে তার ইয়ত্তা 
পাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”। [সূরা আন-নিসা, 
আয়াত: ৩ - ১৮] 
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“আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি 
তাকে শুক্ররূপে সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। তারপর শুক্রকে আমি 
“আলাকায় পরিণত করি। তারপর 'আলাকাকে গোশতপিণ্ডে পরিণত করি। 
তারপর গোশতপিগুকে হাড়ে পরিণত করি। তারপর হাড়কে গোশু দিয়ে 
আবৃত করি। অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। অতএব, 
সর্বোত্তম অরষ্টা আল্লাহ মহা কল্যাণদায়ক। এরপর অবশ্যই তোমরা মরবে। 
তারপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমরা পুনরুথিত হবে । আর অবশ্যই আমি 
তোমাদের উপর সাতটি স্তর সৃষ্টি করেছি। আর আমি সৃষ্টি সম্পর্কে উদাসীন 
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ছিলাম না। আর আমি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করেছি। 
অতঃপর আমি তা জমিনে সংরক্ষণ করেছি। আর অবশ্যই আমি সেটাকে 
অপসারণ করতেও সক্ষম। তারপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও 
আঙ্গুরের বাগানসমূহ সৃষ্টি করেছি। তাতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল থাকে। 
আর তা থেকেই তোমরা খাও। আর এক বৃক্ষ যা সিনাই পাহাড় হতে উদগত 
হয়, যা আহারকারীদের জন্য তেল ও তরকারী উৎপন্ন করে । আর নিশ্চয় 
গবাদিপশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তাদের পেটে যা 
আছে তা থেকে আমি তোমাদেরকে পান করাই । আর এতে তোমাদের জন্য 
প্রচুর উপকারিতা রয়েছে এবং তা থেকে তোমরা খাও। আর এসবদ পশু ও 
নৌকায় তোমাদেরকে আরোহণ করানো হয়”| [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১২ 
- ২২] 
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“তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ মেঘমালাকে পরিচালিত করেন, তারপর তিনি 
সেগুলোকে একত্রে জুড়ে দেন, তারপর সেগুলো স্তপীকৃত করেন, তারপর তুমি 
দেখতে পাও তার মধ্য থেকে বৃষ্টির বের হয়। আর তিনি আকাশে স্থিত 
মেঘমালার পাহাড় থেকে শিলা বর্ষণ করেন। তারপর তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা 
আঘাত করেন। আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা সরিয়ে দেন। এর বিদ্যুতের 
ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। আল্লাহ দিন ও রাতের আবর্তন ঘটান, 
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নিশ্চয়ই এতে অন্তরদৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। আর আল্লাহ প্রত্যেক 
জীবকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের কোনটি পেটে ভর দিয়ে 
চলে, কোনটি চলে দু'পায়ের উপর, আবার কোনটি চার পায়ের উপর চলে। 
আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান”। 
[সূরা আন-নূর, আয়াত: ৪৩-৪৫] 
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“তুমি কি দেখ নি! কীভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়াকে প্রসারিত করেছেন, 
আর তিনি যদি চাইতেন, তাহলে তাকে অবশ্যই স্থির করে দিতে পারতেন। 
আর আমি সূর্যকে ছায়া সৃষ্টি হওয়ার নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছি। তারপর আমি 
এই ছায়াকে ধীরে ধীরে আমার ইচ্ছাক্রমে গুটিয়ে আনি । আর তিনিই তোমাদের 
জন্য রাতকে আবরণ ও নিদ্রাকে আরামপ্রদ করেছেন এবং দিনকে করেছেন 
জাগ্রত থাকার সময়। আর তিনিই তাঁর রহমতের প্রাক্কালে সুসংবাদস্বরূপ বায়ু 
পাঠিয়েছেন এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করেছি, মৃত ভূ-খণ্ডকে 
জীবিত করার জন্য এবং আমি যে সকল জীবজন্ত ও মানুষ সৃষ্টি করেছি, তার 
মধ্য থেকে অনেককে তা পান করাই । আর আমি তা তাদের মধ্যে বণ্টন করি, 
যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে; তারপর অধিকাংশ লোক শুধু 
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অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে। আর আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন 
সতর্ককারী পাঠাতাম। সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি 
কুরআনের দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম কর। আর তিনিই দু'টো 
সাগরকে একসাথে প্রবাহিত করেছেন। একটি সুপেয় সুস্বাদু, অপরটি লবণাক্ত 
ক্ষারবিশিষ্ট এবং তিনি এতদোভয়ের মাঝখানে একটি অন্তরায় ও একটি 
অনতিক্রম্য সীমানা স্থাপন করেছেন। আর তিনিই বীর্য দ্বারা মানুষ সৃষ্টি 
করেছেন, অতঃপর তিনি তাকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত করেছেন। 
আর তোমার রব হলো প্রভূত ক্ষমতাবান” । [সুরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৪৫- 
৫৪] 
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“অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর, যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে 
এবং সকালে উঠবে । আর অপরাহ্নে ও জোহরের সময়ে; আর আসমান ও 
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জমিনে সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই । তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের 
করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। আর তিনি জমিনকে জীবিত 
করেন তার মৃত্যুর পর। আর এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে। আর তাঁর 
নিদর্শনাবলির মধ্যে এই বিষয়টি রয়েছে যে, তিনি তোমাদের পিতা আদমকে 
মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমরা মানুষ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছ। আর 
তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এই বিষয়টিও রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য 
তোমাদের মধ্যে থেকেই তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা 
তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া 
সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা 
করে। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং 
তোমাদের ভাষা ও তোমাদের বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি 
রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য । আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে রাতে ও দিনে 
তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহ থেকে তোমাদের (জীবিকা) অন্বেষণ। 
নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্য যারা শোনে । আর তাঁর 
নিদর্শনাবলির মধ্যে এই বিষয়টিও রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে ভয় ও 
ভরসাস্বরূপ বিদ্যুৎ দেখান, আর আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর 
তা দ্বারা জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনজীবিত করেন। নিশ্চয় এর মধ্যে 
নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্য যারা অনুধাবন করে। আর তাঁর 
নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তাঁরই নির্দেশে আসমান ও জমিন স্থিতিশীল 
থাকে তারপর তিনি যখন তোমাদেরকে জমিন থেকে বের হয়ে আসার জন্য 
একবার আহ্বান করবেন তখনই তোমরা বের হয়ে আসবে। আর 
আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। সব কিছুই তাঁর অনুগত। 
আর তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন তারপর তিনিই এর পুনরাবৃত্তি করবেন। আর 


কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা চিক 


এটা তো তাঁর জন্য অধিকদতর সহজ । আসমান ও জমিনে সর্বোচ্চ মর্যাদা 
তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । [সূরা আর-রূম, আয়াত: ১৭-২৭] 
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SELENA 9৩5৩৪ ৩৬০৩০ Ni SI ১৪০ মু 6১৪ 
[৫০ 9:০৯)] IIE ০০৪ গু ও © ALG sf 
তিনি তাকে শিখিয়েছেন ভাষা। সূর্য ও চাঁদ তাদের নির্ধারিত স্থানে চলে, আর 
লতা ও বৃক্ষ উদ্ভিদ আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার করে । আর তিনি আকাশকে সমুন্নত 
করেছেন এবং দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করেছেন। যাতে তোমরা দাঁড়িপাল্লায় 
সীমালজ্ঘন না কর। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে ওজন প্রতিষ্ঠা কর এবং 
ওজনকৃত বস্তু কম দিও না। আর জমিনকে বিছিয়ে দিয়েছেন সৃষ্টজীবের জন্য । 
তাতে রয়েছে ফলমূল ও খেজুরগাছ, যার খেজুর আবরণযুক্ত। আর আছে 
খোসাযুক্ত দানা ও সুগন্ধিযুক্ত ফুল। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্‌ নেয়ামতকে 
তোমরা উভয়ে” অস্বীকার করবে? তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুষ্ক ঠনঠনে 
মাটি থেকে যা পোড়া মাটির ন্যায়। আর তিনি জিনকে সৃষ্টি করেছেন 


” ‘উভয়ে’ দ্বারা জিন্ন ও মানুষকে বুঝানো হয়েছে। 
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ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা থেকে। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্‌ নেয়ামতকে 
তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? তিনি দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিমের” রব। সুতরাং 
সমুদ্রকে প্রবাহিত করেন, যারা পরস্পর মিলিত হয়। উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক 
আড়াল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। সুতরাং তোমাদের রবের কোন 
নেয়ামতকে দতোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? উভয় সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয় 
মণিমুক্তা ও প্রবাল। সুতরাং, তোমাদের রবের কোন্‌ নেয়ামতকে তোমরা উভয়ে 
অস্বীকার করবে? আর সমুদ্রে চলমান পাহাড়সম জাহাজসমূহ তাঁরই। সুতরাং 
তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?। [সূরা 
আর-রহমান, আয়াত: ১-২৫] 
৬০5 & 557 55855 & 5 4440 ও ৬ HN GE ঠোট 
৪1955৩2০625 এ © Ls MH এও ও এ Hs © HL 
(1-14 GS IT is 
“আমি কি বানাই নি জমিনকে বিছানা? আর পর্বতসমূহকে পেরেক? আর 
নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম । আর আমি রাতকে করেছি আবরণ । আর আমি 
দিনকে করেছি জীবিকার্জনের সময় । আর আমি তোমাদের উপরে বানিয়েছি 
সাতটি সুদৃঢ় আকাশ। আর আমি সৃষ্টি করেছি উজ্জ্বল একটি প্রদীপ সূর্য । আর 
আমি মেঘমালা থেকে প্রচুর পানি বর্ষণ করেছি । যাতে তা দিয়ে আমি শস্য ও 


* দুই পূর্ব বলতে গ্রীষ্ম ও শীতকালের উদয়স্থল এবং দুই পশ্চিম বলতে গ্রীষ্ম ও শীতকালের 
অনস্তস্থলকে বুঝানো হয়েছে। 
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উদ্ভিদ উৎপন্ন করতে পারি। আর ঘন উদ্যানসমূহ”। [সূরা আন-নাবা, আয়াত: 
৬ - ১৬] 
E36 এর 55৪0 © ৩৪ ৩০58 © ও HC fl এও এন ০) 
৬47 ০৫9 ৪55 WL Ee ERO USS ৩05 এক BN © ৬০৬ 
[Ye - 7:০০] {O® 
“তোমাদেরকে সৃষ্টি করা অধিক কঠিন, না আসমান সৃষ্টি করা? তিনি তা 
বানিয়েছেন। তিনি এর ছাদকে উচ্চ করেছেন এবং তাকে সুসম্পন্ন করেছেন। 
আর তিনি এর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং এর দিনকে আলোকিত 
করেছেন। এরপর তিনি জমিনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। তিনি তার ভিতর থেকে 
বের করেছেন তার পানি ও তার তৃণভূমি। আর পর্বতগুলোকে তিনি দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন”। [সুরা আন-নাযি'আত, আয়াত: ২৬ - ৩২] 
599 © 5 ০৪৭15552৪6০ হা ৫০ ও এএ৩ ৫৩০০ Ay 
[re - tt: NO Lit; ভে 
“কাজেই মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক ৷ নিশ্চয় আমি প্রচুর পরিমাণে 
পানি বর্ষণ করি । তারপর জমিনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করি । অতঃপর তাতে 
আমি উৎপন্ন করি শস্য, আঙ্গুর ও শাক-সবজি, যায়তুন ও খেজুর বন, ঘনবৃক্ষ 
শোভিত বাগ-বাগিচা, আর ফল ও তৃণগুল্ম। তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ 
জন্তগুলোর জীবনোপকরণস্বরূপ”। [সূরা আবাসা, আয়াত: ২৪ - ৩২] 
সাধারণত পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত লোক সামগ্রিকভাবে আল্লাহর প্রভুত্ব, 
কর্তৃত্ব এবং আধিপত্য বা রবুবিয়্যাতকে স্বীকার করে। তারা এ কথা স্বীকার 
করে যে, আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ মালিক এবং আল্লাহই সবকিছুর পরিচালক। 
এমনকি মক্কার মুশরিকরাও এ কথা স্বীকার করত। মহান আল্লাহ তাদের এ 
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স্বীকার করাকে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তুলে ধরেছেন। যেমন, মহান 
আল্লাহ বলেন: 
লা 
১০8৪ 955 সর BSAA © ob AAS; elo SS 
BH 505 5505 ৫৫ ৩০ 5৬ ৭ চর 989 ৪৬৪ SF ESL 
[AA - At: ONO ৩১১৮ 
“বল, ‘এ জমিন ও এতে যারা আছে তারা কার যদি তোমরা এর সৃষ্টিকর্তার 
বিষয়ে জ্ঞান কোনো রাখ? অচিরেই তারা বলবে, ‘আল্লাহর’। বল, ‘তবুও কি 
তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?’ বল, ‘কে সাত আসমানের রব এবং মহা 
আরশের রব’? তারা বলবে, ‘আল্লাহ’ বল, “তবুও কি তোমরা আল্লাহর শাস্তি 
হতে সতর্ক হবে না? বল, 'তিনি কে যার হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব, যিনি 
আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর উপর কোন আশ্রয়দাতা নেই? যদি তোমরা 
জানতে। তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বল, “তবুও কীভাবে তোমরা বিভ্রান্ত 
হচ্ছ?” । [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৮৪ - ৮৯] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
SAO না সা HES সা BNE ৩০ ৬৪৬ il 055) 
[a 
আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর যে, আসমানসমূহ ও জমিনকে কে সৃষ্টি 
করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ মহান আল্লাহই কেবল 
এগুলো সৃষ্টি করেছেন”। [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৯] 
তবে গুটিকয়েক গোষ্ঠীর মানুষই কেবল এ বিষয়ে আংশিক পথভ্রষ্টতায় পতিত 
হয়েছে। তারা রবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক করেন। যেমন, 
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এক- অগ্নিপুজকদের থেকে এক দল যারা দ্বিত্ববাদী। তারা বলে এ জগতের 
র্টা দুই জন। একজন হলো, নূরের ইলাহ; যিনি কল্যাণের সৃষ্টিকর্তা, দ্বিতীয়জন 
অন্ধকারের ইলাহ; যিনি মন্দের সৃষ্টিকারী ৷ নূর যে অন্ধকার থেকে উত্তম এ 
বিষয়ে তারা একমত ৷ তবে অন্ধকার (কাদীম বা) সর্বপ্রাটীন নাকি পরবর্তীতে 
যোগ হয়েছে এ বিষয়ে তাদের মধ্যেও একাধিক মত রয়েছে। 
দুই- খৃষ্টান: যারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে। তারা একজন ইলাহকে তাদের ধারণা 
অনুযায়ী তিনটি ভাগে বিভক্ত করে থাকে । পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। 
তিন- আরবের কতকগুলো মুশরিক। যারা তাদের কিছু ইলাহের মধ্যে কোনো 
কোনো কল্যাণ-অকল্যান ও পরিচালনা করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস 
করতো। 
চার- কাদরীয়্যাহ ফের্কার লোকরা: যারা এ দাবি করে যে, বান্দা আল্লাহকে বাদ 
দিয়ে তার নিজ কর্ম সে নিজেই সৃষ্টি করতে পারে। 
বস্তুত মানব স্বভাব, জ্ঞান-বুদ্ধি, বাস্তবতা এবং শরী'আতের নির্দেশনায় মহান 
আল্লাহ তার সৃষ্টি, রাজত্ব বা মালিকানা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে একক হওয়ার 
প্রমাণ দ্বারা এ ধরণেরগোমরাহী প্রত্যাখ্যাত। মহান আল্লাহ বলেন: 
০ সর 5 CALE এ BL Se ৮5৩৫ ৩ এট ৬ IEG 
[৭): ৩৯1] LO Ska CE HT ৩০৭০ ০৪ 
“আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি, তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহও নেই। 
(যদি থাকত) তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং 
একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত; তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে 
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর”!। [সূরা আল-মুমিন, আয়াত: ৯১] 
কেননা, যিনি সত্যিকার ইলাহ হবেন তাকে অবশ্যই একজন স্রষ্টা ও তিনি যা 
চান তার বাস্তবায়নকারী হতে হবে। যদি তার সাথে কেউ শরীক থাকে তখন 
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সেও সৃষ্টি করবে এবং কর্ম করবে। তখন দুই সম্ভাবনার যে কোনো একটি 
পাওয়া যাবে । হয়তো প্রতিটি ইলাহ তার নিজ নিজ সৃষ্টির উপর দায়িত্ব গ্রহণ 
করবে এবং তাদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। এতে জগতের নিয়ম-কানুন 
ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে এবং জগতের পরিচালনা ঠিক থাকবে না। 

অথবা একজন ইলাহ অপরের উপর ক্ষমতাবান ও বিজয়ী হবে। তখন একজন 
একটি দেহকে নাড়াতে চাইবে অপর জন স্থির রাখতে চাইবে এবং একজন 
কাউকে মারতে চাইবে আরেকজন তাকে বাঁচাতে চাইবে । তখন হয়ত উভয় 
ইলাহের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হবে, অথবা একজনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হবে, 
অথবা কারো উদ্দেশ্যই বাস্তবায়িত হবে না। প্রথম ও তৃতীয়টি সম্পূর্ণ অসম্ভব। 
কারণ, দুটি বিপরীতমুখী জিনিস একসাথে একত্র হতে পারে না এবং দুটি 
একসাথে বাদও হয়ে যেতে পারে না। সুতরাং দ্বিতীয়টি নির্ধারিত। তখন যার 
উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হলো, সেই সক্ষম ইলাহ। আর যার উদ্দেশ্য হাসিল হলো না 
সে ইলাহ হওয়ার অযোগ্য । ফলে ইলাহ বা রব, স্রষ্টা ও পরিচালনাকারী একজন 
হওয়াই প্রমাণিত ও সাব্যস্ত। 


তৃতীয়ত: আল্লাহর উলুহিয়্যাতের উপর ঈমান স্থাপন করা 

অর্থাৎ এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে, একক আল্লাহ তা'আলাই সত্যিকার 
ইলাহ, মা'বুদ/উপাস্য। তিনিই ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত। তিনি ছাড়া আর কেউ 
ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত নয়। কারণ, ইলাহ অর্থ এমন উপাস্য যাকে 
অন্তরসমূহ ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে ইলাহ হিসেবে মান্য করে। আর 
ইবাদতের হাকীকত হলো, পরিপূর্ণ ভালোবাসা, পূর্ণ বিনয়, পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন 
ও পুরোপুরি অবনত হওয়া। আর তা একমাত্র একজন ইলাহের জন্যেই হতে 





রআন ও র আলোকে || 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদ চাক 


হবে। এ ধরণের ঈমানের বিষয়টি মহা সাক্ষ্য, মহা সাক্ষ্য দাতা থেকে মহা 
সাক্ষী হিসেবে এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন: 
AANA EL এ dh KIT % YAS AT এ) 
[A dla MEO LSS 
“আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, আর ফিরিশতা 
ও জ্ঞানীগণও ৷ তিনি ন্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত । তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ বা 
উপাস্য নেই । তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়” । [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮] 
[৮০০৯] ধর্ভ TERE ESTOS) 
“তোমাদের সত্য ইলাহ বা উপাস্য একই সত্য ইলাহ বা উপাস্য। তিনি ছাড়া 
কোন সত্য ইলাহ বা উপাস্য নেই। তিনি পরম করুনাময় ও অতি দয়ালু” । 
[সুরা আল বাকারাহ, আয়াত: 163] 
মহান আল্লাহ মাখলুক থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষি হওয়ার পরও সমস্ত মাখলুক 
মানব দানব সবকিছুকেই তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ 
বলেন: 
02828305350 58 28516855876 5155) 
[ov ০০7 :০3)141] KS 
“আর জিন্ন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা যেন আমার 
ইবাদাত করে । আমি তাদের কাছে কোনো রিযিক চাই না; আর আমি চাই না 
যে, তারা আমাকে খাবার দিবে”। [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬, ৫৭] 
এবং ঈমানকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এ সব নাবী ও রাসূলদের দুনিয়াতে 
মানব জাতির নিকট প্রেরণ করেছেন। আর এ ঈমানের বাস্তবায়নের দাবি হলো, 
যাবতীয় ইবাদত একমাত্র একক আল্লাহর জন্য হবে। যদি কেউ ইবাদাতের 





কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা (৮১৪৮০). 


কিছু অংশ গাইরুল্লাহর জন্য সোপর্দ করে সে অবশ্যই কাফির ও মুশরিক হয়ে 
যাবে। আর এ ইবাদত কয়েক প্রকার: 
ইবাদতের প্রকার 
এক- অন্তরের ইবাদাত: যেমন, 
মহব্বত করা । মহান আল্লাহ বলেন: 
HEE ডিএ জেড CES CELL সেও এ ০১ ৩০ ২৩৫০2 এর ও) 
[7০:21] ফি 
“আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর 
সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মত ভালবাসে । আর 
যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর জন্য ভালোবাসায় দৃঢ়তর”। [সূরা আল- 
বাকারা, আয়াত: ১৬৫] 
ভয় করা। মহান আল্লাহ বলেন: 
[ve dls JG ৩৯2০০৫৩৩১৪৬ ০৯১৬ ১৩ 
“তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন 
হও” । [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৫] 
আশা করা, মহান আল্লাহ বলেন: 
€ ও 2355 Bl IL 35 ৩১০ ১55 Jal x55 ৪819 ৩৫ ৩৩) 
[১১ :-2৫501] 
“সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার 
রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে”। [সুরা আল-কাহফ, আয়াত: ১১০] 
আল্লাহর উপর ভরসা করা । মহান আল্লাহ বলেন: 
[cv ৪১30] LO ৫০০৫ ৩188 HT 5) 





















































রআন ও র আলোকে আকীদা 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদ যা 


“আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও" | [সূরা আল- 
মায়িদা, আয়াত: 23] 


দেহের সংশোধনের মূল হলো আত্মার সংশোধন। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
4 Ld ১০ ৩০১৪ Blea ১1০৮ ৬০০ সু 2০০ এক BO 31) 
(45201 ৬১9 
“মনে রাখ, নিশ্চয় মানব দেহে একটি গোস্তের টুকরা রয়েছে, যখন তা সঠিক 
হয়, তখন পূর্ণ দেহ সঠিক হয়, আর যখন তা নষ্ট হয়, তখন পূর্ণ দেহই নষ্ট 
হয়। আর তা হলো অন্তর”।11 
দুই- মৌখিক ইবাদত: যেমন, 
দো“আ। মহান আল্লাহ বলেন: 
[১:১7] ৫1551 40165135552 এনা ৪) 
“আর নিশ্চয় মাসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে 
অন্য কাউকে ডেকো না”। [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ১৮] 
আশ্রয় চাওয়া। মহান আল্লাহ বলেন: 
[VSO GU 55 ১5 
“বল, ‘আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উষার রবের কাছে”। [সুরা আল-ফালাক, 
আয়াত: ১] 
মহান আল্লাহ আরও বলেন: 
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[A004 sl 5% ১৯৮08 
“বল, ‘আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের নিকট”। [সুরা আন-নাস, আয়াত: ১] 


1 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৯৯ 





কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা তি 





উদ্ধার চাওয়া। মহান আল্লাহ বলেন: 

(OO ৩৯ SIT ৩5 Bh Lie এ SEE ক ৩১৫ BY 
[৭:01] 

“আর স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট উদ্ধার কামনা করে 

ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, “নিশ্চয় 

আমি তোমাদেরকে পর পর আগমনকারী এক হাজার ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য 

করছি”। [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ১৮] 

তিন- দৈহিক ইবাদত ৷ যেমন, 

সালাত আদায় ও জবেহ করা। মহান আল্লাহ বলেন: 

[45:০3] LO 9৬৭ 5 Bh 3553 ৩859545১819) 

“বল, ‘নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু 

আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব’। [সুরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৬২] 

মহান আল্লাহ আরও বলেন: 























[০১14 545 9 0০) 

“অতএব, তোমার রবের উদ্দেশ্যেই নামাজ পড় এবং কুরবানী কর”। [সুরা 
আল-কাওসার, আয়াত: ২] 
চার- আর্থিক ইবাদত। যেমন, 
বাধ্যতামূলক খরচ-পাতি, যাকাত, সদকা, ওয়াসিয়ত, ওয়াকফ ও 
হিবা। মহান আল্লাহ বলেন: 
325 401 ০ SU ৬৮৫ ৩ Sok ভি উপ 4০৬ ৬৮ ৩০ SEEN 35) 

[৭:4০] বে 25 4০ তল ও DES DEI ও ৯১৮ 
“আর বেদুইনদের কেউ কেউ আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং যা 
ব্যয় করে তাকে আল্লাহর নিকট নৈকট্য ও রাসূলের দো'আর উপায় হিসেবে 

















কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা DIGS { 


গণ্য করে। জেনে রাখ, নিশ্চয় তা তাদের জন্য নৈকট্যের মাধ্যম । অচিরেই 
পরম দয়ালু”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৯৯] 
অনুরূপভাবে খাবার খাওয়ানো: মহান আল্লাহ আরও বলেন: 

[\-- ALSO HSL 39 Hs 2৫2 
“তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্তেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য 
খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং কোনো 
শোকরও না”। [সূরা আল-ইনসান, আয়াত: ৮ - ১০] 














স্মর্তব্য যে, আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের উপর ঈমান স্থাপন করার বাধ্যবাধকতা ও 
দাবি হলো, আল্লাহর উলুহিয়্যাতের উপর ঈমান স্থাপন করা। যে ব্যক্তি এ কথা 
স্বীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলাই স্রষ্টা, তিনিই মালিক এবং পরিচালক, তার 
জন্য করণীয় হলো, যিনি তার স্রষ্টা, মালিক বা তত্বাবধায়ক ও পরিচালক সে 
তার দাসত্ব ও গোলামীকে স্বীকার করবে এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে তাকে একক 
বলে জানবে । মহান আল্লাহ মুশরিকদের বিপক্ষে এ স্বীকারোক্তির মাধ্যমে স্বীয় 
কিতাব কুরআনের একাধিক স্থানে দলীল উপস্থাপন করেন। যেমন, মহান 
আল্লাহ বলেন: 
এরা ও ৩৯৪৪৭ (খা ৩০ ওটি এও ওর ভাতা এডিট 
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তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা 
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জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হও| যিনি তোমাদের জন্য 
জমিনকে করেছেন বিছানা এবং আসমানকে করেছেন ছাদ আর আসমান 
থেকে নাযিল করেছেন বৃষ্টি। অতঃপর তাঁর মাধ্যমে উৎপন্ন করেছেন ফল- 
ফলাদি, তোমাদের জন্য রিষিকস্বরূপ। সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য সমকক্ষ 
নির্ধারণ করো না আর তোমরা তো জানো যে, তিনি একাই এই সমস্ত জিনিস 
সৃষ্টি করেছেন”| [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২১ - ২২] 
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“বল, উন #6 0 AIEEE HESP  E 
(তোমাদের) শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির মালিক? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে বের 
করেন আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে সব বিষয় পরিচালনা 
করেন’? তখন তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’| সুতরাং, তুমি বল, ‘তারপরও 
কি তোমরা আল্লাহর সাথে অংশিদার স্থাপন হতে সতর্ক হবে না”? অতএব, 
তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত রব। অতঃপর সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া কী 
থাকে? অতএব কোথায় তোমাদেরকে ঘুরানো হচ্ছে”?| [সূরা ইউনুস, আয়াত: 
৩১ - ৩২] 
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“বল, ‘সকল প্রশংসাই আল্লাহর নিমিত্তে। আর শান্তি তাঁর বান্দাদের প্রতি 
যাদের তিনি মনোনীত করেছেন। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, না কি যাদেরকে এরা শরীক 
করে তারা”? বরং তিনি (শ্রেষ্ঠ), যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন 
এবং তোমাদের জন্য তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা 
দ্বারা আমি মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার ক্ষমতা 
তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোন ইলাহ আছে? বরং তারা এমন 
এক কওম যারা শির্ক করে। বরং তিনি, যিনি জমিনকে আবাসযোগ্য করেছেন 
এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদী-নালা। আর তাতে স্থাপন করেছেন 
সুদৃঢ় পর্বতমালা এবং দুই সমুদ্রের মধ্যখানে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর 
সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? বরং তাদের অধিকাংশই সত্য বিষয়টি 
জানে না; বরং তিনি, যিনি নিরুপায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত 
করেন এবং তোমাদেরকে জমিনের প্রতিনিধি বানান। আল্লাহর সাথে কি অন্য 
কোন ইলাহ আছে? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। বরং তিনি, যিনি 
তোমাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি স্বীয় রহমতের 
প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো 
ইলাহ আছে? তারা যা কিছু শরীক করে আল্লাহ তা থেকে উর্ধ্বে; বরং তিনি, 
যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন এবং যিনি 
তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিযিক দান করেন, আল্লাহর সাথে কি 
কোনো ইলাহ আছে? বল, “তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো যদি তোমরা সত্যবাদী 
হও”। [সুরা আন-নামল, আয়াত: ৫৯ - ৬৪] 
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এভাবেই মহান আল্লাহ উল্লিখিত আয়াতসমূহে তাঅহীদে রুবুবিয়্যাকে স্বীকার 
করার দ্বারা তাঅহীদে উলুহিয়্যার উপর প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। 


অনুরূপ মুশরিকদের ইলাহসমূহ যেগুলোর মধ্যে রবুবিয়্যাতের কোনো বৈশিষ্ট্য 
নেই সেগুলোর ইলাহ হওয়াকে বাতিল করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: 
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“তারা কি এমন কিছুকে শরীক করে, যারা কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। 
বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়? আর তারা তাদেরকে কোন সাহায্য করতে 
পারে না এবং তারা নিজদেরকেও সাহায্য করতে পারে না। আর তোমরা যদি 
তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান কর, তারা তোমাদের অনুসরণ করবে 
না। তোমরা তাদেরকে ডাক অথবা তোমরা চুপ থাক, তা তোমাদের নিকট 
সমান। আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদের মতো বান্দা । 
সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাক । অতঃপর তারা যেন তোমাদের ডাকে সাড়া 
দেয়, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তাদের কি পা আছে যার সাহায্যে তারা 
চলে? বা তাদের কি হাত আছে যা দ্বারা তারা ধরে? বা তাদের কি চক্ষু আছে 
যার মাধ্যমে তারা দেখে? অথবা তাদের কি কান আছে যা দ্বারা তারা শুনে? 
বল, “তোমরা তোমাদের শরীকদের ডাক । তারপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর 
এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না'। “নিশ্চয় আমার অভিভাবক আল্লাহ, যিনি 
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কিতাব নাযিল করেছেন। আর তিনি নেককারদের দেখাশোনা করেন'। আর 
না এবং তারা নিজদেরকেও সাহায্য করতে পারে না। তুমি যদি তাদেরকে 
হিদায়াতের দিকে আহ্বান কর, তারা শুনবে না। আর তুমি তাদেরকে দেখবে 
যে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা দেখছে না।” [সূরা আল- 
আ'রাফ, আয়াত: ১৯০ - ১৯৮] 
আরও বলেন: 
49155 459 SSL Yi HAE HG EA GLE ২৮৯১০ LG) 
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পারে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা নিজদের কোনো কল্যাণ 
ও অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখে না এবং মৃত্যু, জীবন ও পুনরুথান করতেও 
সক্ষম হয় না”। [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৩] 
আরও বলেন: 
ENG ২5592] 3565 ৫85 805 3 এ 955০2 EBS ওর তা JY 
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“বল, ‘তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ মনে করতে তাদেরকে আহ্বান কর। 
তারা আসমানসমূহ ও জমিনে অণু পরিমাণ কোনো কিছুর মালিক নয়। আর এ 
দু'য়ের মধ্যে তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের মধ্যে কেউ তাঁর 
সাহায্যকারীও নেই। আর আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া তাঁর কাছে 
কোন সুপারিশ কারো উপকার করবে না”। [সুরা আস-সাবা, আয়াত: ২২ - 
২৩] 
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এ কারণেই সবচেয়ে বড় ও ভয়াবহ কবীরা গুনাহ এবং মহা অন্যায় হলো 
আল্লাহর ইবাদতে কাউকে শরীক করা । মহান আল্লাহ বলেন: 
DASE (OF AS 

“নিশ্চয় শির্ক করা মহা অন্যায়”। [সূরা লুকমান, আয়াত: ১৩] 
সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীস বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন: 

AL ISLEY: JG. Dd beh: lls ¢ FLINT ০) 
“আমি কি তোমাদের বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে সংবাদ দেবো? আমরা বললাম 
হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শির্ক করা”।** 
অপর একটি হাদীসে বর্ণিত, 
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গুনাহ কী? তিনি বললেন, “আল্লাহর জন্য শরীক সাব্যস্ত করা অথচ তিনি 
তোমাকে সৃষ্টি করেছেন” ।; 
শির্কের ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতার কারণে মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় 
জাহানে শির্কের কিছু বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন: যেমন, 
এক- ক্ষমা না করা। মহান আল্লাহ বলেন: 
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15 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৫৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৩ 
1 সহীহ বুখারী, হাদীস নং 8৪৭৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৬ 
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“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন 
এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে 
সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮] 
দুই- জান্নাতকে হারাম করেছেন এবং জাহান্নামে চিরদিন থাকার ঘোষণা 
দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন: 
€$ 9০055 51685 ঠা 555 পরা পতি HESS ID HL DL 20) 
| [Y¢ :35U] 
“নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত 
হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের কোনো 
সাহায্যকারী নেই”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৭২] 
তিন- সমস্ত আমল নষ্ট হওয়া। মহান আল্লাহ বলেন: 
Se SAS; ৩৫০ উজ এ আয DLS ৩ জর db এ ও এর? 
[75:১3] €৪) rl 
“আর অবশ্যই তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে অহী পাঠানো 
হয়েছে যে, তুমি শির্ক করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবেই । আর অবশ্যই তুমি 
ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে”। [সুরা আল-যুমার, আয়াত: ৬৪] 
চার- হত্যা করা এবং ধন-সম্পদ হালাল হওয়া। মহান আল্লাহ বলেন: 
৩৬ ০০৮ রড 4 19140 ৮১১/৯৯) BS ১৮: ৬৫০ 8৫821 9335) 
[০:১১] ধ 25১০ 48 SAE SRI GU Sand 


“অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা 
মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, 
তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক । তবে 
যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে 
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তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”। [সূরা 
আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫], ( এই আয়াতটি সকল স্থানের জন্য প্রযোজ্য নয় 
শুধু মাত্র আরব দ্বীপের মূর্তিপূজক ও মুশরিকদের জন্য প্রযোজ্য। নিরীক্ষক: 
ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ) | 


রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 

১১1৯১১৩১০1৯ ৬৪31১ 48 3৭1351958৩৯ Ol ৬ ও ৩৮৭) 
MA Nl. 

“আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন, মানুষের সাথে যুদ্ধ করি 

যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এ কথা বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। 

যখন তারা এ কথা বলবে, তখন ঈমানের দাবি ছাড়া তাদের জান ও মাল 

আমার থেকে নিরাপদ থাকবে”।! 

শির্কে লিপ্ত লোকদের কিছু নমুনা: 

শির্কে লিপ্ত হওয়ার কারণে আদম সন্তান থেকে অসংখ্য মানুষ ধ্বংস ও পথভ্রষ্ট 

হয়েছে। তারা হলো: 

এক. মূর্তিপূজক: যদিও এদের উপাস্য একাধিক। যেমন, গাছ, পাথর, মানুষ, 

জীন, ফিরিশতা, নক্ষত্র, জন্তু ইত্যাদি। এ সবের মাধ্যমে শয়তান তাদের পথভ্রষ্ট 

ও গোমরাহ করেছে। 


14 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১। ( এই হাদীসটি সকল স্থানের 
জন্য প্রযোজ্য নয় শুধু মাত্র আরব দ্বীপ অথবা দ্বীপের একটি অংশ হিজাজের জন্য প্রযোজ্য । 
নিরীক্ষক: ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ) 
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দুই. কবরপন্থারা: যারা কবরস্থ মৃতদের বিপদ-আপদে ডাকে । কবরবাসীদের 
উদ্দেশ্যে মানত করে, তাদের জন্য হাদীয়া-তোহফা পেশ করে এবং তাদের 
নিকট উপকার চায় এবং ক্ষতি প্রতিহত করা কামনা করে। 

তিন. জাদুকর, গণক: যারা গাইবী সংবাদ পাওয়ার আশায় জিন্নের পূজা করে 
অথবা তাদের উপস্থিত করে অথবা জীন্নদের তাদের অনুগত করে। 


শির্কের মাধ্যম হতে সাবধান করা: 


ইবাদতের মধ্যে শির্কের পরিণতি ভয়াবহ হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব কারণসমূহ মানুষকে শির্কের দিকে পৌঁছায় সে সব 
কারণসমূহ থেকে উম্মতকে সতর্ক করেছেন, যাতে তারা শির্কে লিপ্ত হওয়া 
থেকে বিরত থাকে । এ ধরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হলো: 
এক. পীর, আওলিয়া, বুজুর্গ ও দরবেশগণের বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা 
থেকে সতর্কতা অবলম্বন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
49১৩ UF ৩০ ৬৫৯৬৯ gladly =) 

সাবধান, তোমরা বাড়াবাড়ি করো না, তোমাদের পূর্বের উম্মাতদের অতিরিক্ত 
বাড়াবাড়িই ধ্বংস করেছে ।'5 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন__ 

44৮১9 481১4০1955১ as Bl ar Fl SDA ০০৮ 95০5 ১) 


15 নাসাঈ, হাদীস নং ৩০৫৭; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০২৯ 
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মারইয়ামের ছেলে ঈসাকে নিয়ে। আমি তো একজন বান্দা। তোমরা আমার 
সম্পর্কে এ কথা বল যে, আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল” ।'€ 

অবৈধ এবং নিষিদ্ধ অসীলা বা মাধ্যম সাব্যস্ত করা। আর এটি দুই প্রকার: 
এক. শিকী অসীলা: এ ধরণের অসীলা সাব্যস্ত করার কারণে একজন মুসলিম 
ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। আর তা হলো, বিপদ-আপদ দূর করা এবং 
প্রয়োজন মিটানোর জন্য আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে তাদের কাছে সাহায্য ও 
সহযোগীতা প্রার্থনা করা। 

দুই. বিদ'আতী অসীলা: আল্লাহর নিকট পৌঁছার জন্য এমন কিছুকে মাধ্যম 
নির্ধারণ করা যে মাধ্যমগ্ডলোর অনুমোদন বা বৈধতা মহান আল্লাহ দেন নি। 
যেমন, নেককার, পীর, বজুর্গ ও মাশাইখদের সত্ত্বা, ইজ্জত ও সম্মান ইত্যাদিকে 
অসীলা বা মাধ্যম সাব্যস্ত করা। 

বৈধ অসীলা বা মাধ্যমের বর্ণনা: 

বৈধ অসীলা হলো, আল্লাহর উপর ঈমান স্থাপন করাকে অসীলা বা মাধ্যম 
সাব্যস্ত করা অথবা আল্লাহর নামসমূহ ও সিফাতসমূহ থেকে কোনো নাম বা 
সিফাতকে অসীলা বা মাধ্যম বানানো অথবা কোনো নেককার বান্দার নিকট 
দু'আ চাওয়া। যেমন, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 

AEG জে এ ৬55 Bly থক এজ এল] এ জু 020 
“হে আল্লাহ আমরা যখন খরা দেখতাম, তখন আমরা আমাদের নাবীর দো'আর 
মাধ্যমে তোমার নিকট প্রার্থনা করতাম । তখন তুমি আমাদের বৃষ্টি দান করতে। 


* সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৪৫ 
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আর আমরা এখন তোমার নিকট আমাদের নাবীর চাচার দো'আর মাধ্যমে 
প্রার্থনা করছি, তুমি আমাদের বৃষ্টি দান কর”।17 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শির্কের মাধ্যম নিষিদ্ধ করার জন্য 
আরও যে সব বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, 

দুই. কবর দ্বারা ফিতনায় আক্রান্ত হওয়া থেকে সতর্কতা: এর কিছু পদ্ধতি 
হলো; 





কবরসমূহকে সেজদার জায়গা বানানো ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা 
থেকে হাদীস বর্ণিত, তিনি বলেন: 

=f Bp 5৯ ০৮০ এ Lass ০ ০০৮ ৭০০ ০ এ ০ Dl ০52 ০১ ৪ 
trl ELS 5 193৬1 9৪১০4 al 412০1): ny JD ES 
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“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন মৃত্যু উপস্থিত হলো, তখন তিনি 
তার চেহারার উপর একটি চাদর টেনে দিচ্ছিলেন, যখন কষ্ট অনুভূত হতো 
তখন তিনি তা খুলে ফেলতেন। এ অবস্থায় তিনি বললেন, ইয়াহুদী ও 
খৃষ্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, তারা তাদের নাবীদের কবরসমূহকে 
মাসজিদ বানিয়েছে । তিনি তারা যা করছিলে তা থেকে স্বীয় উম্মতকে সতর্ক 
করছিলেন। (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন) যদি সে সম্ভাবনা না হতো 
তাহলে তার কবরকে খোলা স্থানে করা হত। তিনি তো তাঁর কবরকে মাসজিদ 
বানানোর আশঙ্কা করেছিলেন”।1$ 
অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন: 


1; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০১০ 
* সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২৯। 
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কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদ তি 


৮01 19১০০৩ ১ 3০৯৩০ ELST 175 ৩১১০০৪1১৫৮5 ৩৪ ৩৭ ৬১ DD 
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“সাবধান! তোমাদের পূর্বের উম্মতরা তাদের নাবীদের কবরসমূহকে মাসজিদ 

বানিয়েছিল। তোমরা কবরসমূহকে মাসজিদ বানাবে না। আমি তোমাদের এ 

থেকে নিষেধ করছি” ।'? 

মাসজিদ বানানো অর্থ, কবরের পাশে সালাত আদায় করার উদ্দেশ্য করা, যদিও 

সেখানে মাসজিদ নির্মিত হয় নি। কারণ, মাসজিদ হলো, সাজদার স্থান। 

কবরের উপর কিছু নির্মাণ করা, কবরের মাটিকে উঁচু করা, কবর 

পাকা করা: 

কারণ, আবুল হাইয়্যাজ আল-আসাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমাকে আলী ইবন 

আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: 

4০৮31 Jes Es Nfs day 401 এ এ ১১০ ৮০ gr be (এস খা 














(১৪, Wise lS 3১ 
“আমি কি তোমাকে এমন একটি দায়িত্ব দিয়ে পাঠাবো যে দায়িত্ব দিয়ে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছেন। তুমি কোনো 
মুর্তিকে দেখতে পেলে তা ভেঙ্গে ফেলবে, আর কোন উঁচু কবরকে দেখতে 
পেলে তা সমান করে দেবে” ।£ 
অনুরূপ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
৩০ % ৩ ০1০০৩ 09550 amet ০০১৮৪ ৯৪ 40) ৬০ এট 0৯5 SS) 
Als 


* সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩২। 
20 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৬৯। 





রআন ও র আলোকে আকীদা 


“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করা, কবররের উপর 
বসা এবং কবরের উপর কোনো কিছু নির্মাণ করা থেকে নিষেধ করেছেন”।£ 
আর কবরের উপর গন্তুজ নির্মাণ করা, কবর পাকা করা ও কবরকে সু-সজ্জিত 
করাও কবর কেন্দ্রিক ফিতনা সংক্রান্ত নিষিদ্ধ কাজের অন্তর্ভুক্ত ৷ 
কবরের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা: 
কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
(০৪৭ ills din ৬০৬০ fA ৪০৯০০ BSS এ 31০০০] এ ২) 
“(ইবাদত বা সাওয়াবের নিয়তে) তিনটি মাসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানকে 
উদ্দেশ্য করে ভ্রমণ করা যাবে না। তিনটি মাসজিদ হলো, মসজিদে হারাম, 
আমার এ মাসজিদ এবং মসজিদে আকসা”।£ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরকে ঈদ 
উদযাপনের স্থান বানানো থেকে সতর্ক করা: 
এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 

(১৩০ SSE Y) 
“তোমরা আমার কবরকে ঈদ উদযাপনের স্থান বা সম্মিলন স্থান বানাবে না”।* 
ঈদ বলা হয়, যেখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে এ স্থানের উদ্দেশ্যে 
মানুষ একত্র হয়। 


























রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শির্কের মাধ্যম নিষিদ্ধ করার জন্য 
আরও যে সব বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, 


* সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭০। 
£ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯৭। 
2 আবু দাউদ, হাদীস নং ২০৪২। 





রআন ও র আলোকে আকীদা 


তিন. আকীদা, ইবাদত, অভ্যাস, আচার, আচরণের ক্ষেত্রে মুশরিক ও আহলে 
কিতাবদের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা থেকে সতর্ক করা: 
এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 


(oS ll 1920৯) 
“তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর”।” 
তিনি আরো বলেন 
st ball 
“তোমরা অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা কর” ।% 
‘তিনি আরও বলেন 
(১5৫1 1921) 


“তোমরা ইয়াহুদীদের বিরোধিতা কর”।£ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শির্কের মাধ্যম নিষিদ্ধ করার জন্য 

আরও যে সব বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, 

চার. প্রতিকৃতি, মূর্তি, ভাঙ্কর্য ইত্যাদি থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা: 

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উম্মে সালামা 

রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের নিকট একটি গির্জার কথা আলোচনা করলেন যেটি 

তিনি হাবশায় দেখেছিলেন। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বললেন, 

ll pal lls ad ly p03 hr ৯ 4০1১২ lll jal a Sle BL এএসী। 
18480 EE el sl 

* সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৯। 


*5 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬০ । 
* আবু দাউদ, হাদীস নং ৬৫২। 





রআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা 
হ্‌ < ৯০ ৬৫ 


তারা এমন লোক, যাদের কোনো ভালো লোক যখন মারা যেত তখন তারা তার 
কবরের উপর মাসজিদ বানাত এবং তারা তার প্রতিকৃতি, মূর্তি নির্মাণ করত। 
এরা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শির্কের মাধ্যম নিষিদ্ধ করার জন্য 
আরও যে সব বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, 
পাঁচ. শিকী শব্দসমূহ থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা: যেমন, 
গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা: 
কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

(41759 ৮০০ ৪১ 481 ০০ A> ০০) 
“যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে সপথ করবে, সে কুফুরী বা শির্কে নিক্ষিপ্ত 
হবে।”1% 

















(আল্লাহ ও বান্দার) ইচ্ছার মধ্যে সমান সাব্যস্ত করা: 

কারণ, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ৬১ 41» ৩ 
“আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান” বলেছিল, তাকে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, .(১,০-১4১/1150 11১৩ 43,3০০) 
“তুমি আমাকে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করলে? তুমি বল শুধু আল্লাহ যা 
চান” 























কাওনী বা প্রকৃতি বা সৃষ্টিগত কোনো কর্মকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য 
কারও দিকে সম্পর্কযুক্ত করা: 


£ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪২৭; মুসলিম, হাদীস নং ৫২৮। 
* তিরমিযী, হাদীস নং ১৫৩৫ 
£ নাসাঈ, হাদীস নং ৩৭৭৩ 





রআন ও র আলোকে আকীদা 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদ না 


এ বিষয়ে মহান আল্লাহ হাদীসে কুদসীতে বলেন: 

(375550৬০৮১০ ৭3১১৫ ৩১৩ 65915 ৮১৩ ৩০৮০৪: ০০ bly) 
“আর যে বলে, অমুক নক্ষত্র দ্বারা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছে, সে আমাকে অস্বীকার করল 
এবং নক্ষত্রে বিশ্বাস করল” ।১0 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শির্কের মাধ্যম নিষিদ্ধ করার জন্য 

আরও যে সব বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, 

ছয়. শিকী কর্ম-কাগডসমূহ থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা: যেমন, 

মুসীবত দূর করা বা তা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে হাতে বা গলায় 

সূতা বা মাল্য পরিধান করা । কারণ, 

ইমরান ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 

Lal :01৫1২৯ ৩৭70 cle ৮৪ ও 9৩০ ৪১০9 le YS এও 
2০৪9০ ৬৬৩ ৪১ ৬০ 9 ৬১ 0৯9 NI ২51৬০): ৬ 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে দেখলেন, তার হাতের 

মধ্যে একটি গোলাকার সুতা বা রিং। তিনি বললেন, “এটি কি? বলল, এটি 

দুর্বলকারী রোগের কারণে লাগানো হয়েছে। তখন তিনি তাকে বললেন, “এটি 

খুলে ফেল, এটি তোমার কোনো উপকারে আসবে না বরং তোমার দুর্বলতা 

আরো বাড়িয়ে দেবে। আর যদি তুমি এ অবস্থায় মারা যাও তুমি কখনো সফল 

হবে না”।? 

বদ নজর ইত্যাদি থেকে বাচার উদ্দেশ্যে তা‘বিয ঝুলানো, গলায় হার 

লাগানো, পুথি লাগানো ও মালা লাগানো ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা: 


























১৫ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৪৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭১। 
» আহমদ, হাদীস নং ২০০০০; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৬০৮৫। 





রআন ও র আলোকে সহজ আকীদা 
কু হাদীসে হজ টড 


কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
td ES, ১৩ ২০১১ Sos ০৭১৭) 481 ০ ১ Les GS ৩৭) 
“যে ব্যক্তি তাবিষের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করলো মহান আল্লাহ তার জন্য 
কোনো পূর্ণতা দান করবেন না। আর যে ব্যক্তি গলায় কোনো বিপদ দূরকারী 
সূতা লাগালো মহান আল্লাহ তার বিপদ দূর করবেন না”।** 
হাকিম ও আহমদের এক বর্ণনায় বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন: 
(4121 ১১ Lames Glad ১) 
“যে ব্যক্তি তাবিষের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করল সে শির্ক করল”। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
(০৮১ 31 ৪১১ 2259 ০৯১১৬ ০০ ও OS ১) 
“তোমরা কোনো উটের গলায় কোনো সুতার হার অথবা কোনো হার কেটে 
ফেলা ছাড়া অবশিষ্ট কিছু রাখবে না”।* 
শির্ক সম্বলিত কথা-বার্তা দ্বারা ঝাড়, ফুঁক করা: 
কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
(472 9৭19 ৭19 58০ ও1) 














“ঝাড়-ফুঁক, তাবিয ও তিওয়ালা শির্ক”।১ 
‘তিওয়ালা’ বলা হয়, এমন কিছু করা যাকে তারা এ বলে বিশ্বাস করত যে, তা 
একজন নারীকে তার স্বামীর নিকট খুব প্রিয় বা অপ্রিয় বানিয়ে দেয়। 


» আহমদ, হাদীস নং ১৭৪০৪; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৬০৮৬; হাকিম, হাদীস নং ৪১৭। 
% সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১১৫ 

* আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৮৮৩। তবে শরী'আত সম্মত ঝাঁড়-ফুক অন্য হাদীস দ্বারা এ ব্যাপক 
বিধান থেকে আলাদা করা হয়েছে। সুতরাং তা জায়েয । [সম্পাদক] 





রআন ও র আলোকে আকীদা 


শির্কের স্থানে জবেহ করা: 

কারণ, এক লোক বাওয়ানাহ নামক স্থানে জবেহ করার জন্য মান্নত করার পর 

সে স্থানে জবেহ করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 

জিজ্ঞাসা করলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, 

৩০০৩০ ৬৪ ত 0৪৮ UG. Y : IG eum la ৩৩০ ৩০ ০০ ও OF ০৯। 
44১১৯০৯90৩৪ -3:190 1৫৯১৬ 

“ স্থানে জাহেলিয়্যাতের যুগে উপাসনা করা হতো এমন কোনো মুর্তি আছে 

কিনা? সে বলল, না, তিনি বললেন, সে স্থানে তাদের কোন ঈদ উদযাপন করা 

হতো কিনা? সে বলল, না, তখন তিনি বললেন, তুমি তোমার মান্নত পুরণ 

কর” ।” 

















শুভাশুভ নির্ণয়ের কুলক্ষণ নেওয়ার বিধান: 
আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে মারফু* হাদীস বর্ণিত, তিনি বলেন: 

(407৩ 5501-47-45 ৮০৮20) 
“কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শির্ক, কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শির্ক”।১৫ 
চতুর্থত: আল্লাহর নামসমূহ ও গুণসমূহের প্রতি ঈমান স্থাপন করা 
অর্থাৎ এ কথা দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ তা'আলার রয়েছে সুন্দর 
নামসমূহ এবং মহৎ গুনাগুণ। মহান আল্লাহ তার স্বীয় কিতাবে নিজের জন্য যা 
সাব্যস্ত করেছেন এবং তার রাসূল স্বীয় সুন্নাতে আল্লাহর জন্য যে সব পরিপূর্ণতা 
ও মহত্বের গুণাগুণ সাব্যস্ত করেছেন তা কোনো প্রকার পদ্ধতি নির্ধারণ, ধরণ ও 
দৃষ্টান্ত ছাড়া তার জন্য সাব্যস্ত করা। আর মহান আল্লাহ স্বীয় কিতাবে এবং তার 
নাবী স্বীয় সুন্নাতে যে সব অপূর্ণতা, দোষ ও মাখলুকের সাদৃশ হওয়ার 











» আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৩১৩ 
* আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৯১০; তিরমিযি, হাদীস নং ১৬১৪ 





রআন ও র আলোকে আকীদা 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদ চহা 


গুণাগুণকে নিজের জন্য নিষেধ করেছেন তা মহান আল্লাহ থেকে নিষেধ করা। 
আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বিকৃতি ও অকার্যকর করার 
নীতিও অবলম্বন করা যাবে না। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে বলেন: 
46 ৩3054 Al G ৩১৩৭৪ জী 9১5 ও ৮৪০০ pL SST 45) 
[১$৭:-91১০31] 95132 

“আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে 
সেসব নামেই ডাক আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায় 
তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে”। [সূরা আল- 
আ'রাফ, আয়াত: ১৭৯] 
মহান আল্লাহ বলেন: 

[৭২৩১০] ও এল ৩০9 tosh ES LY 
“তাঁর মতো কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদরষ্টা”। [সুরা আশ-শূরা, 
আয়াত: ১১] 
আল্লাহ তা'লার নাম ও সিফাতসমূহ দলীল নির্ভর । এখানে যুক্তির কোনো স্থান 
নেই। মহান আল্লাহ তার নিজের সম্পর্কে অথবা তার রাসূল আল্লাহ সম্পর্কে যে 
সব গুণের বর্ণনা দিয়েছেন তা ছাড়া অন্য কোনো গুণে তাকে গুনান্বিত বা 
নামকরণ করা যাবে না। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসকে অতিক্রম করার 
কোনো সুযোগ নেই। যে সব গুণাগুণ সম্পর্কে আল্লাহ ও তার রাসুল চুপ 
থেকেছেন, সে সব গুণাগুণ থেকে চুপ থাকা ওয়াজিব । 
কোনো গুণকে আল্লাহর জন্য না করা ও সাব্যস্ত করা উভয় ক্ষেত্রে দলীল নির্ভর 
হতে হবে। আল্লাহর নাম ও গুণের বর্ণনাকারী থেকে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
ব্যাখ্যা চাওয়া হবে। যদি ভালো ও বিশুদ্ধ অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তা গ্রহণ করা হবে 





রআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা 
য় ৯৭০ { 


এবং শব্দ প্রত্যাখান করা হবে। আর যদি অশুদ্ধ অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে শব্দ 

ও অর্থ উভয়টি প্রত্যাখ্যান করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন: 

৮:5425 96 ওঠ & 99 sd 81809০৪০৩০৬ সুচি 
[7:13] 

“আর যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ 

ও অন্তকরণ -এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে”। সূরা আল-ইসরা, 

আয়াত: ৩৬] 

আল্লাহর নামসমূহের সৌন্দর্য অসীম ও তুলনাহীন। এ গুলো সবই আল্লাহর 

স্ত্রীর উপর নিদর্শন এবং তার গুণাগুণের বর্ণনা। আর আল্লাহর গুণসমূহ 

স্বয়ংসম্পন্ন ও পরিপূর্ণ। 

কোনো দিক থেকে তার মধ্যে কোনো প্রকার খুঁত নেই। মহান আল্লাহ বলেন: 


[৭47১০] 4 LSS 5 ৩6 ০৪০৩ থা এরা 
“আসমান ও জমিনে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”। 
[সুরা আর-রূম, আয়াত: ২৭] 
আর তা সত্য। সুতরাং কোনো প্রকার বিকৃতি ছাড়া তার অর্থকে বাহ্যিক বা 
শাব্দিক অর্থের উপর প্রয়োগ করা ওয়াজিব। এগুলোর মধ্যে দৃষ্টান্ত বা 
অকার্যকর বানানো দ্বারা বিকৃতি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । অথবা যে নামে মহান 
আল্লাহ তার নিজের নাম রাখেন নি এমন কোনো নাম আল্লাহর জন্য সৃষ্টি করা 
অথবা আল্লাহর কোনো নামকে গাইরুল্লাহর জন্য প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ হারাম। 
কোনো কিছু চাওয়ার জন্য এবং তার ইবাদতের জন্য আল্লাহকে তার 
নামসমূহের মাধ্যমে ডাকা ওয়াজিব। আল্লাহর নামসমূহের সংরক্ষণ, মর্মার্থ 
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ওফ [টিউন 


অনুধাবন করা, এ সম্পর্কীয় বিভিন্ন বর্ণনায় চিন্তা-ফিকির করা এবং সে অনুযায়ী 
আমল করা জরুরি। আর এ ধরণের ইলম হলো, সবচেয়ে সম্মানী ইলম। 
আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দিক বিবেচনায় আল্লাহ তা'আলার সিফাতসমূহ 
একাধিক ভাগে বিভক্ত: 

এক- সত্তাগত সিফাত। এ ধরণের সিফাতগ্তলো তার পবিত্র সত্বা বা অস্তিত্বের 
সাথে সম্পৃক্ত । যেমন, জীবন, শ্রবণ, দর্শন, ইলম, কুদরত, ইচ্ছা, হিকমত, শক্তি 
ইত্যাদি। এ ধরণের সিফাতগুলো আল্লাহর সত্বা থেকে পৃথক হয় না বা পৃথক 
হওয়ার কথা চিন্তা করা যায় না। 

দুই- কর্মগত সিফাত। এ ধরণের সিফাতগুলো আল্লাহর ইচ্ছা ও হিকমতের 
সাথে সম্পৃক্ত। তিনি তার মহা হিকমতের চাহিদা অনুযায়ী যখন চান, যেভাবে 
চান তা বাস্তবায়ন করেন। যেমন, উপরে উঠা, অবতরণ, মহব্বত, শত্রুতা, খুশি 
হওয়া, আশ্চর্য হওয়া, হাসা, আসা ইত্যাদি সিফাত, যেগুলোর বর্ণনা কুরআনে 
অথবা বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে। 

এ ধরণের কতক সিফাতকে সত্বা বা অস্তিত্বের ও কর্মের সিফাত বলা যায়। 
যেমন কালাম বা কথা বলার গুণ বা সিফাত। মূল সিফাতের বিবেচনায় এ 
সিফাতটি স্বত্তাগত আবার একক ও অংশের দিক বিবেচনায় এটি কর্মণত 
সিফাত। (অর্থাৎ একক কোনো কোনো কথা ও বিশেষ কথা সময় ও অবস্থা 
অনুসারে হয়ে থাকে ।) অথবা এটা বলা যাবে যে, এ ধরণের সিফাতের ধরণ 
কাদীম বা সর্বপ্রাচীন। কিন্তু তার কোনো কোনোটি পরবর্তীতে সংঘটিত হয়। 
আবার কতক সিফাতকে খবরীয়্যাহ বলা হয়। আর তা হলো এ সব সিফাত যে 
গুলো প্রমাণিত হওয়ার একমাত্র উপায় শুধু (আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত) সং 
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কু হাদীসে হজ ১৭২ 


বিবেক নয়। যেমন, চেহারা, দুই হাত, দুই চোখ, পা ইত্যাদি সিফাত যে গুলো 
সম্পর্কে বিশুদ্ধ সংবাদ রয়েছে। 


কুরআন, সূন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত আল্লাহর সিফাতসমূহ 

এক- উঁচু বা উপরে থাকার গুণ: এ গুণটি তিন প্রকার: ক্ষমতার দিক থেকে 
উচ্চতা, সত্তার দিক থেকে উচ্চতা, পরাক্রমশীলতার দিক থেকে উচ্চতা; আল্লাহ 
সবকিছুর উধ্বে, তার মাখলুকের কোনো মাখলুক তার উর্ধ্বে নয়। তিনি তার 
আসমানসমূহের উপর স্বীয় আরশের উর্ধ্বে রয়েছেন। তিনি তার মাখলুক বা 
সৃষ্টি থেকে আলাদা, তার মধ্যে তার সৃষ্টির কিছু নেই এবং তার মাখলুকের 
মধ্যে তার কোনো কিছুই নেই। এটি আল্লাহর একটি সত্বাগত গুণ । 

দুই- ইস্তেওয়া বা উপরে উঠার সিফাত: অর্থাৎ মহান আল্লাহ আসমানসমূহ ও 
জমিন সৃষ্টির পর স্বীয় আরশের উর্ধ্বে উঠেছেন। তিনি বাস্তবেই তার শান ও 
বড়ত্ব অনুযায়ী আরশের উর্ধ্বে অবস্থিত হয়েছেন। তার উর্ধ্বে উঠা ও থাকা 
মাখলুকের উর্ধ্বে উঠা বা থাকার মত নয়। বরং তা তার শান অনুযায়ী । এটি 
আল্লাহর কর্মগত গুণাগুণ । 

তিন- কালাম বা কথা বলার সিফাত: অর্থাৎ মহান আল্লাহ অক্ষর ও স্বর দ্বারা 
বাস্তবেই কথা বলে থাকেন, তার কথা শোনা যায়। আল্লাহর কথা মাখলুকের 
কথার মতো নয়। তিনি যখন চান, যেভাবে চান, যা চান তা বলেন। তার কথা 
ইনসাফপূর্ণ ও সত্য । তার কথা কখনো শেষ হবে না। তিনি সর্বদা কথা বলার 
গুণে গুণান্বিত ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। এটি মূল বৈশিষ্ট্যের দিক 
বিবেচনায় আল্লাহর সত্বাগত সিফাত আর তার কোনো কোনোটি সিফাত বা 
গুণাগুণ অংশবিশেষ বিবেচনায় কর্মগত সিফাত। 
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উল্লিখিত সব ধরণের সিফাত বাস্তব ও সত্য। ফলে এগুলোর বর্ণনা যেভাবে 
এসেছে সেভাবে সাব্যস্ত করা, তার উপর ছেড়ে দেওয়া এবং তার কোনো 
প্রকার পদ্ধতি বর্ণনা করা ছাড়া প্রকাশ্য অর্থের উপর প্রয়োগ করা ওয়াজিব। এ 
মূলনীতিটি সমস্ত সিফাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং কোনো একটি সিফাতের 
ক্ষেত্রে কথা বলা মানে অন্য সব সিফাতের বিষয়ে কথা বলা, এতে কোনো 
পার্থক্য নেই। আর যে ব্যক্তি পার্থক্য করবে সে দলীল প্রমাণ ছাড়া কোনো 
একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিয়জিত হবে। 
সিফাতের বিষয়ে গোমরাহ দলগুলোর আলোচনা: 
একই কিবলার অধিবাসী অনেক মুসলিম জামা'আত আল্লাহর নাম ও 
সিফাতসমূহের অধ্যায়ে পথভ্রষ্ট হয়েছেন। তারা হলো: 
এক- আহলুত-তামসীল (মুমাসসিলা সম্প্রদায়) বা সাদৃশ্যবাদী: যারা সিফাত 
তাদের সংশয় হচ্ছে এই যে, তারা বলেন: “আমরা যা বলি এগুলোই হলো 
কুরআন ও হাদীসের বাণীর মর্মার্থ । কারণ, মহান আল্লাহ মানুষকে এমন কথা 
দ্বারা সম্বোধন করেন যেগুলো তার সৃষ্টি জগতের বা মাখলুকাতের মধ্যে 
সচরাচর বিদ্যমান।” (অর্থাৎ তারা বলেন, আমরা আল্লাহর গুণাগুণ সৃষ্টিকুলের 
গুণাগুণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করি) 
এদের যুক্তি ও দাবির উত্তর একাধিক: 
প্রথমত: মহান আল্লাহ নিজেই অকাট্য ও সু-স্পষ্ট আয়াত দ্বারা তার নিজেকে 
কোনো প্রকার দৃষ্টান্ত, সমকক্ষ ও শরীক হওয়া থেকে বিমুক্ত ঘোষণা করেছেন। 
মহান আল্লাহ বলেন: 

NiO rat ৮০95 ই৬৪০এ৮৫ এক) 
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“তাঁর মতো কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদরষ্টা”। [সূরা আশ-শূরা, 
আয়াত: ১১] 

[৫ AO 55:15 209 9540৩ Hy 
“সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না”। [সূরা 
আল-বাকারা, আয়াত: ২২] 

[১০০১৩] {OLA ১8৩০৫ 5) 

“আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই”। [সুরা আল-ইখলাস, আয়াত: ৪] 
আর আল্লাহর কথার মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা কখনোই সম্ভব নয়। (সুতরাং 
আল্লাহর জন্য সাদৃশ্য সাব্যস্ত করা যাবে না)। 
দ্বিতীয়ত: একজন স্বয়ং-সম্পন্ন সত্তা, ক্ষমতাধর স্রষ্টা ও উপাস্য অপর জন দুর্বল 
অসম্পন্ন, অক্ষম সৃষ্টি ও উপাসনাকারী এবং সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য উভয়ে এক 
রকম হওয়া কোনো সুস্থ জ্ঞান ও বিবেক কখনোই মেনে নিতে পারে না। 
যেমনি-ভাবে তার সত্তা অন্য সত্তাসমূহের অনুরূপ হয় না তেমনিভাবে তার 
সিফাতসমূহ অন্যান্য সিফাতের মত হয় না। 
তৃতীয়ত: মূল অর্থের দিক থেকে মহান আল্লাহ বান্দাগণকে তারা যা বুঝতে 
সক্ষম তা দ্বারাই সম্বোধন করেছেন। মাখলুক ও খালেকের গুণাগুণের মাঝে 
সামগ্রিক অর্থে মিল হলেও উভয়ের হাকীকত ও পদ্ধতি এক হওয়াকে বাধ্য 
করে না। একাধিক মাখলুকের নাম এক হওয়া একজন অপরজনের মতো 
হওয়াকে সাব্যস্ত করে না। যেমন, কান, চোখ ও কুদরত শব্দগুলো । সুতরাং 
খালেক ও মাখলুকের ক্ষেত্রে তা আরও বেশি যুক্তিযুক্ত।১ 


37 ফলে খালেক যিনি ত্রষ্টা তার শোনা বা দেখা একজন মাখলুকের শোনা বা দেখা কখনোই 
এক হবে না। উভয়ের দেখা বা শোনার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। অনুবাদক 





রআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা 
রি ৯১৭৫ { 


দুই- আহলুত তা‘তীল (মু‘আত্তিলাহ সম্প্রদায়) বা নিক্তিয়বাদী: যারা আল্লাহর 
গুণাগুণ অস্বীকার করার বিষয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার ফলে শৃণ্যবাদে বা 
নিক্রিয়বাদে নিপতিত হয়েছে। তাদের প্রশ্ন হলো, কোনো সিফাতকে প্রমাণ করা 
দ্বারা সাদৃশ্য হওয়া বাধ্যতামূলক । কারণ, এ ধরণের সিফাত বা গুণাগুণ এমন, 
যেগুলো দ্বারা একজন মাখলুকও গুণান্বিত হয়। তাই খালেকের মধ্যে এসব গুণ 
থাকতে পারে না। এগুলো থেকে খালেককে বিমুক্ত ঘোষণা করা সুনির্দিষ্ট । তারা 
কোনো গুণে গুণান্বিত হওয়া ছাড়াই আল্লাহর অস্তিত্ব থাকাকে সাব্যস্ত করার 
চেষ্টা করে। কারামিতা বাতেনী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের এ মতবাদের 
কট্টরপন্থী দল। যারা আল্লাহর জন্য দু’ বিপরীতমুখী সিফাত বা গুণাগুণ সাব্যস্ত 
করতেও নারাজ। (তারা আল্লাহর অস্তিত্ব আছে বা অস্তিত্ব নাই এর কোনোটিই 
মেনে নিতে চায় না।) তারপরের স্থান হলো, জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের, যারা 
আল্লাহর নাম ও সিফাত উভয়কে অস্বীকার করে। তারপর রয়েছে মু'তাযিলা 
অন্তর্গত সিফাত বা গুণকে অস্বীকার করে। 
এদের যুক্তি ও দাবির উত্তর একাধিক: 
প্রথমত: প্রকাশ্য, সু-স্পষ্ট ও অকাট্য আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ তার নিজের 
জন্য সিফাত সাব্যস্ত করেছেন এবং তিনি তা সাদৃশ্যতাকে অস্বীকার করার সাথে 
একত্র করে সিফাতের আলোচনা করেছেন। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন: 
[৭২৩১০] ও এপ ৩০9 teh iS LY 
“তাঁর মতো কিছু নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা”। [সূরা আশ-শূরা, 
আয়াত: ১১] 
আর আল্লাহ তা'আলার কথা একটি অপরটির বিপরীত বা পরস্পরবিরোধী 
হওয়া অসম্ভব । (অর্থাৎ একই আয়াতে তিনি তাঁর সাদৃশ্য অস্বীকার করার সাথে 
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সাথে তাঁর নিজের জন্য গুণাগুণ সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং সাদৃশ্য নিষেধ করা 
হবে কিন্তু গুণ সাব্যস্ত করা হবে। যদি তা না করা হয় তাহলে আল্লাহর 
আয়াতের অর্থ করা কঠিন ।) 

দ্বিতীয়ত: কোনো বস্তু কোনো না কোনো গুণে গুণান্বিত হওয়া ছাড়া শুধু তার 
অস্তিত্ব প্রমাণ করা কখনো সম্ভব নয়। বাস্তবে এ ধরণের কোনো কিছু পাওয়া 
যায় না, শুধুমাত্র মনে মনে ভাবা যায়। ফলে তাদের কথার পরিণতি হলো, 
অষ্টাকে অস্বীকার করা। 

তৃতীয়ত: সামগ্রিক ও ব্যাপক শব্দসমূহ দ্বারা বর্ণিত গুণ কোনো একটি নির্দিষ্ট 
বস্তুর মধ্যে পাওয়া এ কথাকে বাধ্য করে না যে এ গুণটি হুবহু অপর একটি 
নির্ধারিত বস্তুর মধ্যে একই রকম হবে, বরং এ দুটি বস্তুর প্রতিটি এ ব্যাপক 
গুণটির একক গুণ হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ, গুণকে যখন কোনো বস্তুর 
সাথে সম্পৃক্ত করা হয় বা কোনো বস্তুর প্রতি সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তখন 
বাস্তবে তা ব্যাপকতা হারিয়ে ফেলে এবং অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বৈশিষ্ট্য 
থেকে দূরে সরে যায়। 

তিন- আহলুত তা“ওয়ীল (তাবীলগন্থী) বা অপব্যাখ্যাকারী: যারা এ বিশ্বাস করে 
যে, কুরআন ও হাদীসের প্রমাণ বা ভাষ্যসমূহ আল্লাহর জন্য সত্যিকার অর্থে বা 
বাস্তবে কোনো গুণ রয়েছে এমন কোনো প্রমাণ বহন করে না। ফলে তারা 
কুরআন ও হাদীসের প্রমাণ সমূহের ভিন্ন কোনো অর্থ তালাশ করতে থাকে যার 
উপর প্রমাণসমূহকে প্রয়োগ করা যায়। তখন তারা কোনো প্রকার বিশুদ্ধ দলীল 
(যদ্ধারা বাহ্যিক অর্থ থেকে অন্য অর্থের দিক ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে) 
ছাড়াই প্রমাণসমূহকে ভিন্ন অর্থের উপর প্রয়োগ করে। তারা তাদের এ ধরণের 
বিকৃতিকে প্রমাণসমূহের ব্যাখ্যা বলে আখ্যায়িত করে থাকে। 

এদের যুক্তি ও দাবির উত্তরও একাধিক: 
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প্রথমত: মহান আল্লাহ তার মাখলুক থেকে তার নিজের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত, 
অধিক সত্যবাদী এবং সুন্দর বাণীর অধিকারী । আর আল্লাহর রাসূল তার রব 
সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত, সু-স্পষ্টভাষী, সর্বোচ্চ সত্যবাদী এবং উম্মতের জন্য 
সবচেয়ে বেশি কল্যাণকামী সুতরাং, আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর অপর 
ব্যক্তি কিভাবে বেশি বুঝতে সক্ষম হয় এবং তাদের বাণীকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট 
হওয়ার অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে। 

দ্বিতীয়ত; যে কোনো কথার ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, কথাকে তার বাস্তব অর্থের 
উপর প্রয়োগ করা। বাহ্যিক অর্থ থেকে রূপক অর্থ গ্রহণ করতে বাধ্য করে, 
এমন কোনো বিশুদ্ধ কোনো দলীল না পাওয়া পর্যন্ত কোনো কথাকে তার 
বাহ্যিক অর্থ থেকে রূপক অর্থের দিকে নিয়ে যাওয়া বিকৃত করারই নামান্তর; যা 
কোনোক্রমেই বৈধ নয়। আর আল্লাহর গুণবাচক এসব প্রমাণকে তার বাহ্যিক 
অর্থ থেকে অন্য অর্থে নিতে বাধ্য করার মত কোনো দলীল নেই। সুতরাং তা 
করা যাবে না। 

তৃতীয়ত: আল্লাহর রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর যা কিছু নাযিল হয়েছে 
তা তিনি মানুষের জন্য বর্ণনা করেছেন এবং তাদের কাছে তিনি পুরোপুরি 
পৌঁছে দিয়েছেন। এ মহান অধ্যায়ের কোনো মনগড়া ও বানানো অর্থ যা এ সব 
বিকৃতকারীরা দাবী করছে, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা 
না করে ছেড়ে যাবেন তা কখনোই সম্ভব নয়। 

চার- আহলুত তাজহীল (জাহেল পন্থী) বা মূর্খতা অবলম্বনকারী: যারা বিশ্বাস 
করে যে, মহান আল্লাহ তার নিজের সম্পর্কে এবং তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছেন সেসব কিছুর অর্থ 
অজ্ঞাত। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এবং কারো জন্য তা জানার 
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কোনো উপায় নেই। তারা তাদের নিজেদের মুফাওয়াযাহ (2০৯) বলে দাবী 
করে এবং তাদের পথ হলো, তাফবীয (১০১৯) সমর্পণ করা । 

এদের যুক্তি ও দাবির উত্তর একাধিক: 

প্রথমত: আল্লাহ সম্পর্কে জানার অধ্যায় যা দীনের অধ্যায়সমূহের সবচেয়ে মহান 
ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, তা আবদ্ধ করে রাখা বা তা জানার পথকে রুদ্ধ করে রাখা 
কোনো জ্ঞান বা প্রমাণ দ্বারা তা জানা যাবে না তা কখনোই সম্ভব নয়। 
দ্বিতীয়ত: মহান আল্লাহ সু-স্পষ্ট আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন এবং 
স্বীয় বান্দাদের তা বুঝতে এবং গবেষণা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনের 
কোন অংশ বাদ দেন নি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআনের অর্থ বুঝা সম্ভব। 
কেবল ধরণ ও প্রকৃতির জ্ঞান হলো অদৃশ্য ও গাইবী বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, 
যার জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছে সংরাক্ষত। 

তৃতীয়ত: এ মতবাদ গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে, এ উম্মতের পূর্বসূরী যারা প্রথম 
যুগে অতিবাহিত হয়েছেন তাদেরকে নিরক্ষর, অজ্ঞ ও মূর্খ বলার চেষ্টা করা 
এবং তাদের সম্পর্কে এ কথা বলা যে, তারা কেবল পড়া ছাড়া আল্লাহ্‌র কিতাব 
সম্পর্কে কিছুই জানতো না। আর এটা বলা যে, সিফাত সম্পর্কীয় আয়াতসমূহ 
কেবল চিত্র ও অক্ষরের মতো, যার কোনো গ্রহণ যোগ্য অর্থ নেই। 


(নাউযুবিল্লাহ) 





রআ র আলোকে || 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদ S55 


ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান স্থাপন করা 
ফিরিশতাদের বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা: 
প্রথমত: তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা: তারা তাদের রবের প্রতি অনুগত এবং 
তারা সদা সর্বদা তাদের রবের সম্মান ও ভক্তির সহিত ভয়ে ভীত। তারা 
আল্লাহর সানিধ্যপ্রাপ্ত অনুগত বান্দা । তাদের মধ্যে রবুবিয়্যত ও উলুহিয়্যাতের 
কোনো বৈশিষ্ট্য নেই । মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন: 
ih BS 70656১85338 5১১৫৩ ২৬ FAL HS এজ IAG 
BLES 55 85 GE 94 13588 YG LES ও cel US ও 58 

[SA-SU LO 5258 

“আর তারা বলে, ‘পরম করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন’ তিনি পবিত্র বরং 
ফিরিশতাগণ+$ আল্লাহর সানিধ্যপ্রাপ্ত ও সম্মানিত বান্দা। তারা আল্লাহর 
আদেশ ছাড়া কোন কথা বলে না, তাঁর নির্দেশেই তো তারা কাজ করে। 
অতীত কালের এবং ভবিষ্যৎ কালের সব কিছুই তিনি জানেন। আর তারা 
শুধু তাদের জন্যই সুপারিশ করে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট । তারা তাঁর সম্মান 
ও ভক্তির সহিত ভয়ে ভীত+%”| [সুরা আল-আব্বিয়া, আয়াত: ২৬-২৮] 


মহান আল্লাহ বলেন: 

[০০০] বউ) 83952) 5 55505 LEB ০৪৪ THEY 
“তারা তাদের উপরস্থ রবকে ভয় করে এবং তাদেরকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়, 
তারা তা করে”। [সুরা আন-নাহাল, আয়াত: ৫০] 
মহান আল্লাহ বলেন: 


%. বনু খুযা"আ দাবী করত, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। এ ভুল ধারণা দূর করতে আল্লাহ 
বলেন, ফিরিশতারা আল্লাহর সন্তান নয়; বরং তারা সম্মানিত বান্দা। আল-কাশশাফ 
%. ফিরিশতারা আল্লাহর ভয়ে সর্বদা ভীত থাকে। 
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NO S543 VSG LAAT BT 9১ Ny 
“আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। 
আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়”। [সূরা আত-তাহরীম, 
আয়াত: ৬] 
(1: AO 555 055) 
“যারা মহাসম্মানিত, আল্লাহর অনুগত”| [সূরা আবাসা, আয়াতদ: ১৬] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
EL UN © SLE সস STD Jk SEF SAG F5) 
[6৭ ct lO 8542 Ee TSE GE 05789 ০5 2 এ 
“আর স্মরণ কর, যেদিন তিনি তাদের সকলকে সমবেত করবেন তারপর 
ফিরিশতাদেরকে বলবেন: “এরা কি তোমাদেরই ইবাদত বা উপাসনা করত? 
তারা (ফিরিশতারা) বলবে, ‘আমরা আপনার পবিত্র ঘোষণা করি, আপনিই 
আমাদের অভিভাবক, তারা নয়, বরং তারা জিনদের ইবাদত বা উপাসনা 
করত । এদের অধিকাংশই তাদের প্রতি ঈমান রাখত” [সূরা সাবা, আয়াত: 
৪০, ৪১] 
মহান আল্লাহ বলেন: 

[৭১৪৭] ধ€ LSS ও ৩৫8৪5 Ye de Voss iby 
“তারা বলল, ‘আমরা আপনার পবিত্র ঘোষণা করি। আপনি আমাদেরকে যা 
শিখিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময়” । [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩২] 
দ্বিতীয়ত: ফিরিশতারা নূর থেকে সৃষ্ট: বিশাল আকৃতির অধিকারী, বিশাল ডানা 
বিশিষ্ট এবং বিভিন্ন আকৃতির অধিকারী । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন: 
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“ফিরিশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে” ।“ 

মহান আল্লাহ বলেন: 

59 EG SE Ist BINNS KAT ০০৬ জেড ০৪০] ০৮ 4 এটি 
[) UO 555 FF 20 81টি ৩ ভারা ও Lys 

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা, 

ফিরিশতাদেরকে বাণীবাহকরূপে নিযুক্তকারী, যারা দুই দুই, তিন তিন ও চার 

চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব 

কিছুর উপর ক্ষমতাবান”। [সূরা ফাতির, আয়াত: ১] 

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন 

৬৬৯ Ee এ 4১১০ উ ০৯০৪ লও Dl ৯০ 4০০১৪ Sh 
tell dl bells ০৮ Li | ০০৭৪ 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীল আলাইহিস সালামকে স্বীয় 

আকৃতিতে দেখেছেন। তার ছয়শত ডানা রয়েছে। তার প্রতিটি ডানা পৃথিবীর 

এক প্রান্তকে ডেকে ফেলছে। তার ডানা থেকে মণি মুক্তা দানা পড়তে 

থাকে”।4 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
Bla ৯7০০০542059 ০০৩৯ Lt up bc all মী ০1০৮ ৬০০98 ০৯ 
০ 


“ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৯৬ 
“ আহমদ, হাদীস নং ৩৭৪৮ 





রআন ও র আলোকে || 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদ লা { 


“আরশ বহনকারী একজন ফিরিশতা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে আমাকে অনুমতি 

দেওয়া হয়েছে। তার কানের লতি থেকে গর্দানের মাঝখানের জায়গাটির দূরত্ব 

সাতশত বছরের রাস্তা” ।** 

তাবরানীর অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন: 

Ulla Esch N13 NS ৭8 হা ৩5405551518 45% 

৩৫৩93578101 45809528545 261 9505 5885 5৫ ৮:৮৪ ৩ 

“আরশ বহনকারী একজন ফিরিশতা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে আমাকে অনুমতি 

দেওয়া হয়েছে। তার পাদ্বয় নিন্নস্তরের জমিনে, তার শিংয়ের উপর রয়েছে তার 

'আরশ। আর তার কানের লতি ও তার গর্দানের মাঝখানের দূরত্ব দ্রুতগামী 

পাখীর সাতশত বছরের রাস্তা। সে বলে আপনি যেখানেই থাকেন না কেন, 

আমি আপনার পবিত্র ঘোষণা করি। 

ফিরিশতারা বাস্তব মাখলুক, তারা কোনো আধ্যাত্মিক শক্তি নয়। যেমনটি কতক 

ধারণাকারী মনে করে থাকে৷ তারা অসংখ্য মাখলুক। তাদের সংখ্যা কত তা 

তাদের শ্রষ্টা ছাড়া আর কেউ জানে না। 

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে মি'রাজের ঘটনায় আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 

বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে: 

৬০৪৮৪ ৯০৭ শন ৪ 9৯৯1 4০১০১৮9৩4৮০ glo 
(০৪4০ ৩ ১ এল! 5১০ ০1১৯০৯ BL cls Ml Sm 


£ আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭২৭। 


43 বর্ণনায় তাবরানী, হাদীস নং ৬৫০৩ (এই হাদিসটি দুর্বল, তবে আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ 
(সঠিক) বলেছেন, নিরীক্ষক: ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ )| 





রআন ও র আলোকে || 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদ চকে 


“সপ্তম আসমানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে বাইতুল 
মা'মুর তুলে ধরা হয়েছিল, প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশতা তাতে নামাজ 
আদায় করেন। সেখান থেকে তারা যখন নামাজ আদায় করে বের হয়, তখন 
তারা শেষ পর্যন্ত আর কোনো দিন দ্বিতীয়বার সেখানে ফিরে আসার সুযোগ পায় 
না”।** 

তৃতীয়ত: ফিরিশতারা কাতারবন্দী ও তাছবীহরত: মহান আল্লাহ তাদের তাঁর 
তাসবীহ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন এবং তার আদেশ বাস্তবায়নের নির্দেশ 
দিয়েছেন। আর তিনি তাদের তা বাস্তবায়নের শক্তি দিয়েছেন । মহান আল্লাহ 
বলেন: 

[17 - 75:৩১] 
ইবাদত বা উপাসনা করার জন্য একটি নির্ধারিতস্থান৬ রয়েছে । আর 
অবশ্যই আমরা সারিবদ্ধ হয়ে মহান আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা করি। 
আর আমরা অবশ্যই মহান আল্লাহর পবিত্র ঘোষণা করি|” [সূরা আস- 
সাফফাত, আয়াত; ১৬৪ - ১৬৬] 

৩১৮৮৮ 5489৩ ১৪ HIE TI 4০ ৩০ ১৪ SEAT A) 
[fs 5৭ :০৩১এ] LO 9585 এ 9টি এ ৩443 
আছে তারা অহঙ্কারবশতঃ তাঁর ইবাদাত থেকে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও 


44 বর্ণনায় মুসলিম, হাদীস নং ১৬৪ 
£ এটা ফিরিশতাদের বক্তব্য । 
* ৮৬০ অর্থ; স্থান, মর্যাদা, ইত্যাদি। 





রআন ও র আলোকে আকীদা 


বোধ করে না। তারা দিন-রাত তাঁর তাসবীহ পাঠ করে, তারা শিথিলতা 
দেখায় না”। [সুরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১৯, ২০] 
হাকীম ইবন হিযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের মাঝে অবস্থান করছিলেন, তখন 
তিনি তাদের বললেন, 
১১৩০১ old ৪৮৮৮ ৪1:0৩ ০৬৯৬৩১5৩193 rl be Oh) 
(১33২৩ ৬০ ০০১ ১1৪ ৮০৮ ad ey ০৮৪ 
“আমি যা শুনি তোমরা কি তা শোন? তারা বলল, না আমরা কিছুই শুনি না। 
তিনি বললেন, আমি আসমানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। যদিও তার শব্দ হওয়া 
দোষণীয় নয়। আসমানে এমন এক বিঘত পরিমাণ জায়াগাও নেই যেখানে 
একজন ফিরিশতা হয় সাজদা অবস্থায় অথবা কিয়াম অবস্থায় নেই।”4| 
চতুর্থত: ফিরিশতাগণ লোক চক্ষুর অন্তরালে অবস্থানকারী: তারা গায়েবী 
জগতের অধিবাসী। দুনিয়ার জীবনে মানব ইন্দ্রীয় দ্বারা তাদের সাক্ষাত লাভ 
করা যায় না। তবে আল্লাহ যাকে তাওফীক দেন তার কথা ভিন্ন। যেমন, 
আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীল আলাইহিস 
সালামকে মহান আল্লাহ যে আকৃতিতে তাকে সৃষ্টি করেছেন সে আকৃতিতে 
দেখেছেন, তবে ফিরিশতাদের আখিরাতে অবশ্যই দেখা যাবে৷ মহান আল্লাহ 
বলেন: 
৩৩০৪] ৫10১ ৯৮ ৩০৮০ ৩৮৮৯০ IAF ৬০৪ ২ KIT S55 সিট 
[ৰ 


“ হাদীসটি তাবরানী বর্ণনা করেন, আর আলবানী রহ. বলেন, মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী তা 
সহীহ। 


কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা 





৯০৮৫ 


“যেদিন তারা ফিরিশতাদের দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য কোনো সু- 
সংবাদ থাকবে না। আর তারা বলবে, “হায় কোনো বাধা যদি তা আটকে 
রাখত” । [সুরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২২] 
মহান আল্লাহ বলেন: 

[ঘা oO PEE ০৪৪৩ SISA) 
“আর ফিরিশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে”। [সুরা 
আর-রা'আদ, আয়াত: ২৩] তবে মহান আল্লাহ ফিরিশতাদেরকে মানুষের 
আকৃতি ও রূপ ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন । মহান আল্লাহ বলেন: 

[Wi ও 69০17880855) 1050) 
“তখন আমি তার নিকট আমার (কাছ থেকে) রূহ (জিবরীল)-কে প্রেরণ 
করেছিলাম। অতঃপর সে তার সামনে পূর্ণ মানবের রূপ ধারণ করেছিল” 
[সূরা মারইয়াম, আয়াত: ১৭ ] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
১০০ এ HE এজ TELL JS এনএ পাটি রত SE 55) 
ভি ও is FET (50 এতে এও 


[৬ ০৭৯১৯] ধ 3 


তারা বলল: আপনার প্রতি শান্তি অবতীর্ণ হোক | তিনি বললেন: আপনাদের 
প্রতি শান্তি অবতীর্ণ হোক | বিলম্ব না করে সে একটি ভুনা গো বাছুর নিয়ে 
আসল। অতঃপর যখন সে দেখতে পেল, তাদের হাত আহার্যের দিকে 
প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি তাদেরকে অস্বাভাবিক মনে করে তাদের 





রআন ও ৰ 
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সম্পর্কে ভয় অনুভব করল। তারা বলল, ‘ভয় করো না, নিশ্চয় আমরা লূতের 
কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি”| [সূরা হুদ, আয়াত: ৬৯, ৭০] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
(০০০ ৩৯ IES NS 058 ৩৩ ৩০০ 58496 45 ও এ! ৩৪৪ 
[VA ৭৭ ১৮৯] ধৃত 4০475 একা ৩ ও 9০৯ 3 TLE 
“আর যখন লূতের কাছে আমার ফিরিশতা আসল, তখন তাদের (আগমনের) 
কারণে তার অস্বস্তিবোধ হলো এবং তার অন্তর খুব সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর 
সে বলল, “এ তো কঠিন দিন’। আর তার কওম তার কাছে ছুটে আসল এবং 
ইতোপূর্বে তারা মন্দ কাজ করত। সে বলল, “হে আমার কওম, এরা আমার 
মেয়ে, তারা তোমাদের জন্য পবিত্র । সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
আমার মেহমানদের ব্যাপারে তোমরা আমাকে অপমানিত করো না। তোমাদের 
মধ্যে কি কোনো সুবোধ ব্যক্তি নেই”?। [সূরা হুদ, আয়াত: ৭৭, ৭৮] এই 
সমস্ত ফিরিশতা ছিল পুরুষদের আকৃতিতে । 
অনুরূপ জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন একজন অপরিচিত লোকের 
আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন। তার 
কাপড় ছিল ধবধবে সাদা এবং মাথার চুল ছিল কুছকুছে কালো । আবার কোনো 
সময় তিনি সাহাবী দিহয়া আল-কালবী রাদিয়াল্লাহু আনহু-র আকৃতিতে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসতেন। 
পঞ্চমত: তারা বিভিন্ন ধরণেরকর্ম সম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত: তারা তাদের 
মূল দায়িত্ব অর্থাৎ সব সময় রবের ইবাদত ও তাছবীহ পড়ায় লিপ্ত থাকার 
পাশাপাশি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে থাকেন। যেমন-__ 





রআন ও র | 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদ [৮০৮৭৩ 0]. 


এক. অহী নিয়ে আসা: এটি জিবরীল আলাইহিস সালামের দায়িত্ব: মহান আল্লাহ 

বলেন: 

SLA STG SI bls জে CHA BLL ৩5 ৬ AES শর্ত By 

[9 : +> {® 

“বল, রুহুল কুদস (জিবরীল) একে তোমার রবের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে 

নাধিল করেছেন। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং 

হিদায়াত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ”। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১০২] 

মহান আল্লাহ বলেন: 

A 39৫৩ LE (৩ SN 6১015 45 ও ওলা 5 $১এ 4৫) 
[1৭5 AF: ০1231] ভূ ও) 

“আর নিশ্চয় এ কুরআন সৃষ্টিকুলের রবেরই নাধিলকৃত। বিশ্বস্ত আত্মা*” এটা 

নিয়ে অবতরণ করেছে। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত 

হও”। [সুরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ১৯২, ১৯৪] 

দুই. গৰ্ভজাত শিশুর দেখা শোনা করা: তার রুহ প্রদান করা, তার রিযিক, 

হায়াত-মওত, কর্ম ও নেক না বদকার তা লিপিবদ্ধ করা। 

তিন. আদম সন্তানদের হিফাযত করা: মহান আল্লাহ বলেন: 

[১:১০] ধ($ে এ ০০192০45855 AS 527 BH 3 02 ৫4352 2 
“মানুষের জন্য রয়েছে, সামনে ও পেছনে, চিরতরে প্রহরী, 
যারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে হেফাযত করে”। [সুরা আর-রা'আদ, আয়াত: ১১] 
চার, আদম সন্তানের আমলের সংরক্ষণ করা: মহান আল্লাহ বলেন: 


‘৪ এখানে বিশ্বস্ত আত্মা” দ্বারা জিবরীল (আঃ) কে বুঝানো হয়েছে। 





কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা হতনা 


২৪ এ NL 938 ৩৪ 9 5 ও এল 95 65 এঞ্লা ০6 SE Gs By 
DA 0%:3] ধ্(ট ১৩৪০ 
“যখন ডানে ও বামে বসা দু'জন লিপিবদ্ধকারী পরস্পর গ্রহণ করবে । সে যে 
কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে”। [সূরা 
ক্কাফ, আয়াত: ১৭, ১৮] 
পাঁচ. মুমিনদের অবিচল রাখা ও সাহায্য করা। মহান আল্লাহ বলেন: 
৮০৪০ জীপ ও BLE ES pics এ রানা এ ০৪১০ 
[JNO IE FE Es 2s GEES ৬1৮5৬ এঞঠা 
“স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফিরিশতাদের প্রতি অহী প্রেরণ করেন যে, 
‘নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তোমরা 
কুফুরী করেছে। অতএব তোমরা আঘাত কর ঘাড়ের উপরে এবং আঘাত কর 
তাদের প্রত্যেক আঙুলের অগ্রভাগে”। [সুরা আল-আনফাল, আয়াত: ১২] 
ছয়. মানুষের রুহসমূহ কবয করা: এটি মালাকুল মাওত ফিরিশতার দায়িত্ব ৷ 
মহান আল্লাহ বলেন: 
[NiO 3588০ 105 BS SH জট DE LSS By 
“বল, ‘তোমাদেরকে মৃত্যু দেবে মৃত্যুর ফিরিশতা, যাকে তোমাদের জন্য নিয়োগ 
করা হয়েছে। তারপর তোমাদের রবের নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা 
হবে”। [সুরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ১১] 
সাত. মুনকার ও নাকীর দুই ফিরিশতার দায়িত্ব হলো, কবরে মানুষকে তার রব, 
দীন ও নাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা: 





কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা [ ৮৯০ | 


আট. শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া: এটি দায়িত্ব হলো, ইসরাফিল আলাইহিস সালামের ৷ 
তিনি বেহুশ করে মৃত্যু দেওয়ার জন্য ও পুণরুথানের জন্য শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। 
মহান আল্লাহ বলেন: 


ক ৪2 উন? 


50৪ 2১ 40 ৪৩ ৬২. রি 
[78:০০] বৃ) 35523 03 2১199 ৬ 
জিরিরিযারারারার 755 
আসমানসমূহে যারা আছে এবং পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই মৃত্যবরণ 
করবে। তারপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে 
থাকবে”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৪] 
নয়. জাহান্নামের পাহারা দেওয়া; মহান আল্লাহ বলেন: 
[৮ :১১-২৭] (ORAL Jalon ৬ 

“আর আমি ফিরিশতাদেরকেই জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছি” । [সূরা আল- 
মুদ্দাসসির, আয়াত: ৩১] 
মহান আল্লাহ বলেন: 

[VV i051 © SE LB IE 5 EE ৩৪ 4520756) 
“তারা চিৎকার করে বলবে, ‘হে মালিক, তোমার রব যেন আমাদেরকে শেষ 
করে দেন'। সে বলবে, ‘নিশ্চয় তোমরা অবস্থানকারী”। [সুরা আয-যুখরুফ, 
আয়াত: ৭৭] 


মহান আল্লাহ বলেন: 
(35558 9 ০০ ১19৫ ৫০০৮ রা দিতি 


[1 =D StH COS চে UAT Ss 2 VY 3s 2১৬ 
“হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে 
আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। যেখানে রয়েছে নির্মম ও 





রআন ও র || 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদ দক 


কঠোর ফিরিশতাকুল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে 
তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়” 
[সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬] 
দশ. মুমিনদের জন্য ক্ষমা চাওয়া, দো'আ করা, সু-সংবাদ দেওয়া ও জান্নাতে 
তাদের সম্মান করা: মহান আল্লাহ বলেন: 
জে SES on 5৮2 75 এ 3১54 AS ৬ LAT SE lly 
৩৩ 2 ৫৬০৩ Sl BET Clog ইল ৪৬৪ & ০৩ এ 
5 পেত ৩০ (ho ৩ 8-৩ ভা SE ও ঠেস এ 9 pi 
এ 5 জি তলা ৩৪ ৬০ OSS না এ ৩৫5 
[৭ ৭:১৬ রও ball ১১ DS; 
“যারা আরশকে ধারণ করে এবং যারা এর চারপাশে রয়েছে, তারা তাদের 
রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান রাখে। আর 
মুমিনদের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলে যে, “হে আমাদের রব, আপনি রহমত ও জ্ঞান 
দ্বারা সব কিছুকে পরিব্যপ্ত করে রয়েছেন। অতএব, যারা তাওবা করে এবং 
আপনার পথ অনুসরণ করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আর 
জাহান্নামের আযাব থেকে আপনি তাদেরকে রক্ষা করুন'। “হে আমাদের রব, 
আর আপনি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করান, যার ওয়াদা আপনি 
তাদেরকে দিয়েছেন । আর তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্তি ও সন্তান-সন্ততিদের 
মধ্যে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে তাদেরকেও। নিশ্চয় আপনি 
মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।' ‘আর আপনি তাদের অপরাধের আযাব হতে 
রক্ষা করুন এবং সেদিন আপনি যাকে অপরাধের আযাব থেকে রক্ষা করবেন, 
অবশ্যই তাকে অনুগ্রহ করবেন। আর এটিই মহাসাফল্য”। [সূরা গাফের, 
আয়াত: ৭, ৯] 


কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা ( ৯১০ )L 


মহান আল্লাহ বলেন: 
IE UT EU ATT 
[*:4০2] {© 95429 25 $I 
“নিশ্চয় যারা বলে, ‘আল্লাহই আমাদের রব’ অতঃপর অবিচল থাকে, 
ফিরিশতারা তাদের কাছে নাযিল হয় (এবং বলে) ‘তোমরা ভয় পেয়ো না, 
দুশ্চিন্তা করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদেরকে যার 
ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল” । [সূরা আল-ফুস্সিলাত, আয়াত: ৩০] 
A 
J GEE 55 ০০৩ LL © ৩৩ EF ৩৪০৪৩ 3545 SALI 
[৫5 ৫৮:১০] 
“আর ফিরিশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে। (আর 
বলবে) “শান্তি তোমাদের উপর, কারণ তোমরা সবর করেছ, আর আখিরাতের 
এ পরিণাম কতই না উত্তম”। [সুরা আর-রা'আদ, আয়াত: ২৩, ২৪] 





রআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা 
i ৯০৯২ { 


কিতাবসমূহের উপর ঈমান 
এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে, মহান আল্লাহ মানুষের হিদায়েতের জন্য 


তার নাবীদের উপর সত্যের পয়গাম সম্বলিত কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন, যা 
তাদের প্রতি অনুগ্রহ, তাদের জন্য উপদেশ, তাদের উপর দলীল স্বরূপ এবং 
তাতে তাদের জন্য রয়েছে প্রতিটি বস্তুর বর্ণনা । কিতাবসমূহের উপর ঈমান 
স্থাপন করা কয়েকটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে; 
প্রথমত: যে সব কিতাবসমূহের নাম আমরা জানতে পেরেছি তার প্রতি সু- 
নির্দিষ্টভাবে ঈমান স্থাপন করা। আর যে সব কিতাবসমূহের নাম আমরা জানতে 
পারি নি, সে সব কিতাবসমূহের প্রতি সামগ্রিকভাবে ঈমান স্থাপন করা। 
মহান কিতাব তিনটি: 
এক. তাওরাত: মহান আল্লাহ মূসা আলাহিস সালামের উপর তাওরাত নাযিল 
করেন। মহান আল্লাহ বলেন: 
862,533 5595] ৮5255 8556 5৬৪ B ৩০ গোটা ও এ এ © ০১৫৭ 
[1৮5 ০৮৮2০91১০31] LG SES 25 87577 
“তিনি বললেন, “হে মুসা, আমি আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা তোমাকে 
মানুষের উপর বেছে নিয়েছি। সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে প্রদান করলাম 
তা গ্রহণ কর এবং শোকর আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর আমি তার 
জন্য ফলকসমূহে লিখে দিয়েছি প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ এবং প্রত্যেক 
বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা । সুতরাং তা শক্ত করে ধর এবং তোমার কওমকে 
নির্দেশ দাও, যেন তারা গ্রহণ করে এর উত্তম বিষয়গুলো । আমি অচিরেই 
তোমাদেরকে দেখাব ফাসিকদের আবাস”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৪৩, 
১৪৪] 
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SIG BG SALA ৮ ৪০৬৪১) SH Us BA Cy 
[55543] LO HIG EGG HS ০০8545 ১৩০ 
“নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করেছি, তাতে ছিল হিদায়াত ও আলো, এর 
মাধ্যমে ইয়াহুদীদের জন্য ফয়সালা প্রদান করত অনুগত নাবীগণ এবং 
সৎকর্মপরায়ণ ও ধর্মবিদগণ। কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা 
হয়েছিল এবং তারা ছিল এর উপর সাক্ষী”। [সুরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: 8৪] 
দুই. ইঞ্জিল: মহান আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালামের উপর নাযিল করেছেন। 
মহান আল্লাহ বলেন: 
[₹$:-5--|] (Oh; (8 | ৪:৯৪ 08690502৯১9 IE টি, 
বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারীরূপে এবং তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল”। [সুরা 
আল-হাদীদ, আয়াত: ২৭] 
25559 SIR DI Ss BI ৫5 854০6 255 এ৩৩ 43 HEY 2৪95 
[£7 ৪১৩] ধ্টি SE 
“এবং আমি তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল, এতে ছিল হিদায়াত ও আলো এবং (তা 
ছিল) তার সম্মুখে অবশিষ্ট তাওরাতের সত্যায়নকারী, হিদায়াত ও মুত্তাকীদের 
জন্য উপদেশস্বরূপ”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৬] 
তিন. কুরআন: মহান আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
নাযিল করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: 


[5:5৬] 





রআন ও র আলোকে আকীদা 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদ 558 


“আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যথাযথভাবে, এর পূর্বের 
কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর উপর তদারককারীরূপে”। সুরা আল-মায়েদাহ, 
আয়াত: ৪৮ 
আল্লাহর কিতাবসমূহের একটি কিতাব হচ্ছে: 
যবুর: যে কিতাবটি দাউদ আলাইহিস সালামকে দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ 
বলেন: 

[০০:০1] 125 593 9) 
“আর আমি দাউদকে যবুর দিয়েছি”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৫] 
অনুরূপ আরও দেওয়া হয়েছে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সালামকে সহীফা। 
মহান আল্লাহ বলেন: 

[9৭ AYN ৬০ rn ib © IS ০ এ) 
“নিশ্চয় এটা আছে পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে ৷ ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে”। 
[সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৮, ১৯] 
দ্বিতীয়ত: কিতাবসমূহের যে সব বিধান বিকৃত হয়নি তা বিশ্বাস স্থাপন করা: 
মহান আল্লাহ সংবাদ দেন যে, বানী ইসরাঈলদের উপর নাধিলকৃত 
কিতাবসমূহে শাব্দিক ও অর্থগত উভয় প্রকার বিকৃতি প্রবেশ কা হয়েছে। মহান 
আল্লাহ বলেন: 

[57 :৮৮-]] (০5৯55 ০০ দেখা 52 ১৬ চিত 
“ইয়াহুদীদের মধ্যে কিছু এমন লোক আছে যারা কালামসমূহকে তার স্থান 
থেকে পরিবর্তন করে ফেলে”। [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৬] 
[54351] {© ০১৯০০ ০০ ETT ৩৯৫) 
“তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে”। [সূরা আল-মায়েদাহ, 
আয়াত: ১৩] 


কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা IE 


[5৭ 3430] {© sel 5 tp ST ৩১৯০৫) 
“তারা শব্দগুলোকে যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকার পরও আপন স্থান থেকে বিকৃত 
করে”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪১] 
এ 9 % 09 ভা ৬৪৮০ এট 9) 
(OSA BH CHT এগ এ ৩১৮০ A ৯৪ ৩৪% ও HT ৩9 ৩৯ 
[YA cols ০] 
“তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা নিজদের জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে কিতাব 
পাঠ করে, যাতে তোমরা সেটা কিতাবের অংশ মনে কর, অথচ সেটি কিতাবের 
অংশ নয়। তারা বলে, ‘এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে’, অথচ তা আল্লাহর পক্ষ 
থেকে নয়। আর তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা বলে, অথচ তারা জানে”। [সূরা 
আলে ইমরান, আয়াত: ৭৮] 
দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: 
[৭:১০] বে ৩১৬৪০ ০৫) একি ৬৪ ৫) 
আল-হিজর, আয়াত: ৯] 
এবং তিনি তার হিফাযত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: 


[5৭ ১:০৪] রি A 


* <; দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন। 





রআন ও র আলোকে আকীদা 


“আর এটি নিশ্চয় এক সম্মানিত গ্রন্থ । বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, 
না সামনে থেকে, না পিছন থেকে । এটি প্রজ্ঞাময়, সপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে 
নাধিলকৃত”। [সূরা আল-ফুসসিলাত, আয়াত: ৪১, ৪২] 
এ কথার ভিত্তিতে মনে রাখতে হবে, আহলে কিতাবদের কিতাবসমূহে উল্লিখিত 
কিচ্ছা ও সংবাদসমূহ যেগুলোকে পরিভাষায় ঈসরাইলী বর্ণনা বলা হয়, সেগুলো 
তিন অবস্থা থেকে মুক্ত নয়: 
এক: কুরআনে যা রয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে: তখন আমরা আমাদের 
কিতাব কুরআনে তার সাক্ষ্য ও সমর্থন পাওয়ার কারণে এগুলোকে শুদ্ধ বলে 
ডুবে যাওয়া এবং ঈসা আলাইহিস সালামের নিদর্শনসমূহ। 
দুই: কুরআনে যা রয়েছে তার বিরোধী হবে। তখন আমরা এগুলোকে বাতিল 
বলে বিশ্বাস করব। এ গুলো তারা আবিষ্কার ও নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করেছে 
এবং তারা মুখ দ্বারা প্রচার করেছে মাত্র। যেমন, তারা বলে লূত আলাইহিস 
সালাম মদ পান করেছেন এবং তার নিজ কন্যাদ্ধয়ের সাথে ব্যভিচার করেছেন। 
(না“উযুবিল্লাহ) আল্লাহ তাকে সম্মানিত করুন। অনুরূপ ঈসা আলাইহিস সালাম 
সম্পর্কে তাদের দাবি হলো, তিনি হয় আল্লাহ অথবা আল্লাহর বেটা অথবা 
তিনজনের একজন। তাদের কথা থেকে মহান আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে। 
তিন: কুরআনের বিরোধীও নয় আবার সামঞ্জস্যপূর্ণও নয় এমন বর্ণনাসমূহ। এ 
বিষয়গুলোকে আমরা বিশ্বাসও করবো না আবার বাতিলও বলবো না। কারণ, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
lass AS 4৭১৪ ৬ 21989 PISS 3১ ৭৯৯০ ১৩ SES al ৮১০৯9) 
(-৯১৪-০০০ ৭ 9৮৬ OF ৩1১ ০৯৯১৩ এ UN ৩৯, 





রআন ও র আলোকে সহজ আকীদা 
কু হাদীসে হজ হল 


“যখন তোমাদের নিকট আহলে কিতাবগণ হাদীস বর্ণনা করবে, তখন তোমরা 
তা বিশ্বাস করবে না এবং মিথ্যাও বলবে না। আর তোমরা বলবে, আমরা 
আল্লাহ, তার কিতাবসমূহ এবং তার রাসূলদের প্রতি ঈমান স্থাপন করেছি। 
যদি (তাদের বর্ণনা করা বিষয়সমূহ) সত্য হয় তাহলে তোমরা তাকে মিথ্যা 
সাব্যস্ত করবে না। আর যদি বাতিল হয়, তাহলে তোমরা তা বিশ্বাস করবে 
না”।১ 
তবে তাদের থেকে কোনো কিছু বর্ণনা করা বৈধ । কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 

(E> ১১ ০4০০৭ ৬৪৯ ৩০1৯০০। 


“তোমরা বানী ইসরাঈলদের থেকে বর্ণনা কর তাতে কোনো অসুবিধা নেই” ।৯ 


কিতাবের উপর ঈমানের জন্য আরও জরুরী হচ্ছে: 

তৃতীয়ত: কুরআনের শরী'আত অনুযায়ী ফায়সালা প্রদান: কারণ, মহান আল্লাহ 
প্রবিত্র ও মহা গ্রন্থ আল-কুরআনকে পূর্বের কিতাবসমূহের উপর কর্তৃত্বদানকারী, 
ফায়সালাকারী, আমানতদার, তত্বাবধায়ক ও সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে নাযিল 
করেছেন। যাবতীয় কল্যাণ কুরআনেই নিহিত। আর পূর্বের কিতাবসমূহের 
কতক বিধানকে রহিত করেছেন। ফলে কুরআনের বিধান ছাড়া অন্য কোনো 
বিধানের অনুসরণ করা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ তাওরাত ও ইঞ্জীলের আলোচনা 
করার পর বলেন: 

১৬০855265৩৫ BN ও 5০ ৬6 এতো ওএসডি 


Es ৫৬ এ # al ও BE ৩ A SS YB 45105 ০ 


” আহমদ, হাদীস নং ১৭২২৫; আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৬৪৪ 
» সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৬১ 





কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা চাহ 


1582 বি ঢ বে ০০ 525 না lL WE; gs 
[৮৯১] LO SAE ০ ৩ LS অলী ia DIL SG 
“আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যথাযথভাবে, এর পূর্বের 
কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর উপর তদারককারীরূপে । সুতরাং আল্লাহ যা 
নাধিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফয়সালা কর এবং তোমার নিকট যে সত্য 
এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তোমাদের 
প্রত্যেকের জন্য আমরা নির্ধারণ করেছি শরী'আত ও স্পষ্ট পন্থা এবং আল্লাহ 
যদি চাইতেন, তবে তোমাদেরকে এক উম্মত বানাতেন; কিন্তু তিনি 
তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং 
তোমরা ভাল কাজে প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহরই দিকে তোমাদের সবার 
প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন, যা নিয়ে 
তোমরা মতবিরোধ করতে”। [সুরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৮] 
[):০: LNG Ces 
“নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি 
মানুষের মধ্যে ফয়সালা কর সে অনুযায়ী যা আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন । আর 
তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: 
১০৫] 
চতুর্থত: পরিপূর্ণ কিতাবের উপর ঈমান স্থাপন করা এবং কিতাবের কোনো 
অংশকে বাদ না দেওয়া: মহান আল্লাহ বলেন: 
১৯315 5 এ ৩০ 2 05 জল ৩০১৩০ SST ৬ ওসি 
(© 5255 25 Jat এ ৩5 Cal এ তু 338 ভা চি GALT G 
| [Ao :5 2] 
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“তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? 
সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী 
প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে 
নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন”। 
[সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৮৫] 

[১৭:১০-০ ০] বৃ 38 ০30 ১55 ৬556 ২5858 থে ১১ 
“শোন, তোমরাই তো তাদেরকে ভালোবাস এবং তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে 
না। অথচ তোমরা সব কিতাবের প্রতি ঈমান রাখ”। [সুরা আলে ইমরান, 
আয়াত: ১১৯] 
পঞ্চমত: কুরআনের কোনো অংশকে গোপন করা, তাতে কোনো প্রকার বিকৃতি 
করা, কুরআন বিষয়ে বিবাদ করা এবং আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ দ্বারা 
অপর অংশকে অকার্যকর সাব্যস্ত করাকে হারাম বলে বিশ্বাস স্থাপন করা: 
মহান আল্লাহ বলেন: 

955 BAG ১4৯৩০ ১5 ০৬০ AES ০18) ail He His ২) 

[১:১৮ JO 5835 ৩০০ TE ৩55০৪ টিন) ১৪৪ 
“আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ কিতাবপ্রাপ্তদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, 
‘অবশ্যই তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন 
করবে না"। কিন্তু তারা তা তাদের পেছনে ফেলে দেয় এবং তা বিক্রি করে তুচ্ছ 
মূল্যে। অতএব তারা যা ক্রয় করে, তা কতইনা মন্দ!”। [সূরা আলে ইমরান, 
আয়াত: ১৮৭] 
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৩০৬ ১৫: ৮০03 HAIL এডি cs 1 2 ও 45 টি 
১৪] তি 2০৩৪ BSI AEST A SLT I Af Sh 
[7 0৬৮ 
“নিশ্চয় যারা গোপন করে যে কিতাব আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এর 
বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে, তারা শুধু আগুনই তাদের উদরে পুরে। 
আর আল্লাহ কিয়ামতের দিনে তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে 
পরিশুদ্ধ করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব । তারাই 
হিদায়াতের পরিবর্তে পথন্রষ্টতা এবং মাগফিরাতের পরিবর্তে আযাব ক্রয় 
করেছে। জাহান্নামের আগুনের সামনে তারা কত বড় দুঃসাহসিক! তা এ 
কারণে যে, আল্লাহ যথার্থরূপে কিতাব নাযিল করেছেন। আর নিশ্চয় যারা 
কিতাবে মতবিরোধ করেছে, তারা অবশ্যই সুদূর মতানৈক্যে রয়েছে” । [সূরা 
আল-বাকারা, আয়াত: ১৭৪, ১৭৬] 
আরও বলেন: 
ES es FED এগ ৮5 95155 Sk চটি একতা ৩১৬৫ Sl 05) 
[Va : EC ul Ee 
“সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে তারপর বলে, “এটি 
আল্লাহর পক্ষ থেকে’, যাতে তা তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করতে পারে । সুতরাং তাদের 
হাত যা লিখেছে তার পরিণামে তাদের জন্য ধ্বংস, আর তারা যা উপার্জন 
করেছে তার কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস”। [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ৭৯] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
0১4115২1১55 7১8 ০ ৬ SB rms ৮৩ এড ৬৫ 75 Yh 
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“তোমরা আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশকে কিছু অংশ দ্বারা আঘাত করবে না। 
যখনই কোনো জাতি বিবাদে লিপ্ত হয়েছে তখনই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে” ।52 


% তাফসীরে তাবারী 
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রাসূলদের উপর ঈমান স্থাপন করা 

রাসূলদের উপর ঈমান স্থাপন করার অর্থ এ কথার বিশ্বাস স্থাপন করা যে, 
মানবজাতি থেকে কতক লোককে মহান আল্লাহ রাসূল হিসেবে নির্বাচন 
করেছেন। মহান আল্লাহ তাদের কাছে অহী প্রেরণ করেছেন। তাদেরকে তিনি 
মানুষের জন্য সু-সংবাদদাতা, ভয়প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছেন। তারা 
আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর সৃষ্টিকুলের কাছে রিসালাতের দায়িত্ব, অর্থাৎ 
একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাগুত তথা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের 
ইবাদত করা হয় তাদের পরিত্যাগ করার পরিপূর্ণ দা'ওয়াত মানবজাতির নিকট 
যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। এ সবই করেছেন মহান আল্লাহ তাদের প্রতি 
দয়াপরবশ হয়ে এবং তাদের বিপক্ষে প্রমাণ সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। মহান 
আল্লাহ বলেন: 

[ve : LO 2 40৩1 ০০] 92 ১০ KL 52 GES 8) 
“আল্লাহ ফিরিশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন। অবশ্যই 
আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা”। [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৭৫] 
€ 3555 328 AN ওম ডিও ও ২৩০ ২৩৬৪৩ এটি 

[৮:0০] 
“আর আমি তোমার পূর্বে কেবল পুরুষদেরকেই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, 
যাদের প্রতি আমি অহী পাঠিয়েছি। সুতরাং জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যদি 
তোমরা না জানো”। [সুরা আল-হাজ, আয়াত: ৭৫] আমি 
মহান আল্লাহ বলেন: 
15১৪ TSG 3223 BS Hf BE ০০৬০ ৩১৫ ১৫ ০১১০৩ ৬৪১১) 
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“আর আমি (পাঠিয়েছি) রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে 
আল্লাহর বিপক্ষে রাসূলদের পর মানুষের জন্য কোনো অজুহাত না থাকে । আর 
আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়” । [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৫] 

মহান আল্লাহ বলেন: 

[7] বউ ৩৮০৮2 HULA NN ও এ 5) 
“আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির প্রতি রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা 
আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগৃতকে”। [সূরা আন-নাহল, 
আয়াত: ৩৬] 
প্রথমত: এ কথা বিশ্বাস স্থাপন করা যে, কাউকে রাসূল বানানো এটি আল্লাহর 
পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। এ মহৎ কর্মটি শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী 
হয়। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। মহান আল্লাহ বলেন: 

এ এ (কিস 05 2৮5 ৩5 &% ৬ ১28 SUAVE) 
[1৮5৬৭] ধর এগ 

“আর যখন তাদের নিকট কোনো নিদর্শন আসে, তারা বলে, আমরা কখনই 

ঈমান আনব না, যতক্ষণ না আল্লাহর রাসূলদেরকে যা দেওয়া হয়েছে 

আমাদেরকে তার অনুরূপ দেওয়া হয়। আল্লাহ ভালো জানেন, তিনি কোথায় 

তাঁর রিসালাত অর্পণ করবেন”। [সুরা আল-আন'আম, আয়াত: ১২৪] 

মহান আল্লাহ বলেন: 

5) চিএ HO sb ১5১ 53 45 ৬৪ 20145 ৫5 ১95) 


ক ভি 8৮ জিত ৬. 
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“আর তারা বলল, ‘এ কুরআন কেন দুই জনপদের মধ্যকার কোনো মহান 
ব্যক্তির উপর নাযিল করা হলো না”?। তারা কি তোমার রবের রহমত ভাগ- 
বণ্টন করে? আমরাই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন 
করে দেই এবং তাদের একজনকে অপর জনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি 
যাতে একে অপরকে অধিনস্থ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। আর তারা যা 
সঞ্চয় করে তোমার রবের রহমত তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট”। [সূরা আয-যুখরুফ, 
আয়াত: ৩১, ৩২] 

সুতরাং রিসালত ও নবুওয়ত চেষ্টা সাধনা ও মুজাহাদা করে পাওয়া যায় না। 
যেমনটি কতক যিনদীক সূফীরা বিশ্বাস করে থাকে, বরং নবুওয়াত ও রিসালাত 
শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ও নির্বাচন । আল্লাহ তার সম্মানিত মাখলুক থেকে 
যাকে চান তাকে এ দায়িত্বের জন্য নির্বাচন করেন। 

দ্বিতীয়ত: সমস্ত নাবী ও রাসূলদের উপর ঈমান আনতে হবে। যাদের নাম জানা 
আছে তাদের প্রতি নির্ধারিতভাবে তাদের নাম অনুযায়ী ঈমান আনতে হবে। 
আর যাদের নাম জানা নেই তাদের প্রতি সামগ্রিকভাবে ঈমান আনতে হবে। 
নাবীদের থেকে যাদের নাম আমরা জানতের পেরেছি তা ইব্রাহিম আলাইহিস 
সালামের আলোচনার পর একসাথে মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। মহান 
আল্লাহ বলেন: 

54255590৩05 ৩০ ESS CS ৪০৯ ভ ৬০ C555) 
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“আর আমি ইব্রাহিমকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকুবকে ৷ প্রত্যেককে আমি 
হিদায়াত দিয়েছি এবং নূহকে পূর্বে হিদায়াত দিয়েছি। আর তার সন্তানদের 





রআন ও র আলোকে সহজ আকীদা 
কু হাদীসে হজ ৯১০৫০ |_ 


মধ্য থেকে দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হারূনকে হিদায়াত 
দিয়েছি। আর আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান প্রদান করি। আর 
যাকারিয়্যা, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলয়াসকে। প্রত্যেকেই নেককারদের 
অন্তর্ভুক্ত । আর ইসমাঈল, আল ইয়াসা” ইউনুস ও লৃতকে। প্রত্যেককে আমি 
সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি”। [সুরা আল-আন'আম, আয়াত: ৮৪, 
৮৬] 

মহান আল্লাহ বলেন: 

[76:৮৮] ৩0০ 7525 09535 JF ০2 DLE ৮০০ 35 ১55) 
“আর অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা তোমাকে পূর্বে দিয়েছি এবং অনেক রাসূল, 
যাদের বর্ণনা তোমাকে প্রদান করি নি”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৪] 
সুতরাং ওয়াজিব হলো, সমস্ত নাবীদের প্রতি ঈমান স্থাপন করা। কারণ, তাদের 
সবার দাওয়াত এক ও অভিন্ন আল্লাহ তা'লা বলেন: 

2৯০] ৩৩০ 0০ দত ওর 59 ০৪ ৬৪০ ও জা 53 ৮৫ 655) 
1145 ৩ GSE এ 96 2 955 ২5 জে ওি উ ৬৯০ 

DY :5১৯১41] ক) LR ০০ 52 29 HS ৩০ এ ডে 
“তিনি তোমাদের জন্য দীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নৃহকে 
নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে অহী পাঠিয়েছি এবং 
ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হলো, তোমরা দীন কায়েম 
করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদেরকে যেদিকে আহ্বান করছ 
তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তার দিকে নিয়ে আসেন। 
আর যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন”। [সূরা আশ-শৃরা, 
আয়াত: ১৩] 
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কোনো একজন নাবীকে অস্বীকার করার অর্থ সব নাবীকেই অস্বীকাদর করা। 
মহান আল্লাহ বলেন: 
[৭.০ : ১1০০৪] SLATS BSS} 

“নৃহ-এর কওম রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল”। [সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: 
১০৫] অথচ তিনিই হলেন সর্বপ্রথম রাসূল ৷ সুতরাং আল্লাহর রাসূলদের মধ্যে 
পার্থক্য করা এবং কারো প্রতি ঈমান স্থাপন করা আবার কাউকে অস্বীকার করা 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । যে এমন করবে সে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ 
বলেন: 
৬৫ ৫9১9 ০25 TSS BE ৫ S573 325 এ SS; সা) 
০29৫0 BO 35০15875536 Of S925 i FS ০852 
5 ৮5135150509 8255 466 95 Gals © 2 UE ৩৪৪৫৭) UI; 

[1০৫ ০১০. : LING C5 HE 2) 9৬ তা ১৮5 ১০ এ, 
“নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফুরী করে এবং আল্লাহ ও 
তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, ‘আমরা কতককে বিশ্বাস 
করি আর কতকের সাথে কুফুরী করি’ এবং তারা এর মাঝামাঝি একটি পথ 
গ্রহণ করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফির এবং আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত 
করেছি অপমানকর আযাব । আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান 
এনেছে এবং তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করে নি, তাদেরকে অচিরেই তিনি 
তাদের প্রতিদান দিবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”। [সুরা আন-নিসা, 
আয়াত: ১৫০, ১৫২] 
তৃতীয়ত: নাবী ও রাসূলদের বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা 
উম্মতদের যে সংবাদ দিয়েছেন তা কবুল করা মহান আল্লাহ বলেন: 
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bis 0 i HE LS LS ৩০ ৬6 ৩৯ ৫ ও এ Gl) 
[ve : Ll (© CSS Cle 2019৫ ১০ 5920 GL hs ৩3 
থেকে সত্য ধর্ম ইসলাম নিয়ে । সুতরাং তোমরা ঈমান আন, তা তোমাদের জন্য 
উত্তম হবে। আর যদি কুফুরী কর, তবে নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনে যা 
রয়েছে, তা আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়”। [সূরা আন-নিসা, 
আয়াত: ১৭০] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
[০9] বত SEI ০১ ০০০১ ৬৫০০ 35৮ রও এআ 
“আর যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই 
হলো শির্ত বর্জনকারী”। [সুরা আয-যুমার, আয়াত: ৩৩] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
319 31৩ ডা ৩৪ ৬৬৪৩5 ও ৬৪ ৩০৫৯০ JS LO গুলি 
[০ ৭:51] ধরে SH 32১5 ১445 টে ৬০ G5 
“কসম নক্ষত্রের, যখন তা অস্ত যায়। তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হয় নি এবং 
বিপথগামীও হয় নি। আর সে মনগড়া কথা বলে না। তাতো কেবল অহী, যা 
তার প্রতি অহীরূপে প্রেরণ করা হয়। তাকে শিক্ষা দিয়েছে প্রবল শক্তিধর”। 
[সূরা আন-নাজম, আয়াত: ১, ৫] 
আগেকার নাবীদের যে সব সংবাদ মহান আল্লাহ তার কিতাবে তুলে ধরেছেন 
এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সনদে আমরা 
জানতে পেরেছি, তার প্রতি ঈমান স্থাপন করা ও বিশ্বীস স্থাপন করা আমাদের 
উপর ওয়াজিব । এ ছাড়া ইসরাঈলী বর্ণনায় তাদের বিষয়ে যে সব কথা-বার্তা, 
কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণিত রয়েছে তার উপর এ বিধানই প্রয়োগ হবে যার বিস্তারিত 
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আলোচনা আমি কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান অধ্যায়ে করেছি। আর নাবীদের 
বিষয়ে যে সব কথা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেকে বর্ণিত হয়ে থাকে, তার সহীহ হওয়া বা না হওয়ার ক্ষেত্রে হাদীস 
বিশারদের মূলনীতি বাস্তবায়িত হবে। সহীহ সনদে প্রমাণিত বিষয়গুলো কবুল 
করা ও তার প্রতি ঈমান স্থাপন করা ওয়াজিব। 
চতুর্থত: নাবী ও রাসূলদের আনুগত্য করা, তাদের অনুসরণ করা এবং 
তাদেরকে বিচারক মানা: 
মহান আল্লাহ বলেন: 
[5:০১] বৃ SH 3১৯৬2 3055 ৩ এটাতে? 

“আর আমি যে কোনো রাসূল প্রেরণ করেছি তা কেবল এ জন্য, যেন আল্লাহর 
অনুমতিক্ৰমে তাদের আনুগত্য করা হয়”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৪] 
প্রত্যেক উম্মতের জন্য ওয়াজিব হলো, তাদের নিকট যে নাবীকে প্রেরণ করা 
হয়েছে, তার আনুগত্য-অনুসরণ-অনুকরণ করা ৷ যেহেতু দুনিয়াতে নাবীদের শেষ 
নাবী মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার আগমনের পর আর কোনো 
নাবী আসবে না এবং তার শরী'আত পূর্বের সমস্ত নাবীদের শরী'আতকে রহিত 
করে দিয়েছে, তাই যারা তার সংবাদ পাবে তাদের উপর তার প্রতি ঈমান 
স্থাপন করা ও তার আনুগত্য করা ওয়াজিব হওয়া নির্ধারিত। মহান আল্লাহ 
বলেন: 
এট B53 ও ৩ CSG AE SH ভা ভা 1ঠা ৩১০ ওকি 
৩৩ এত অগা (৮৫৩65০৯১5৯৯ 
5৯1১9 32259259548 1995 ৩9 12 ৩৫ রা HY; EAE 

[ev 4৩:১০] বৃ © SALLI A ও) ৫৯ ভর 
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“যারা অনুসরণ করে রাসুলের, যে উম্মী নাবী; যার গুণাবলী তারা নিজদের 
কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় 
ও বারণ করে অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে 
আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃঙ্খল - যা 
তাদের উপরে ছিল- অপসারণ করে । সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, 
তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং তার সাথে যে পবিত্র কুরআন 
নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ করে তারাই সফলকাম”। [সুরা আল- 
আ'রাফ, আয়াত: ১৫৬, ১৫৭] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
5১৯২5 2079১ 0 ১ ক ০৫ GABE এআ ৩৮৫ ES ২১১ 
[re ৭:01০ JMG ৬৯১৪৫ এর VY 2 Sg ri দা 48/152254£ ® 
“বল, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ 
তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। 
আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”। বল, “তোমরা আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলের আনুগত্য কর'। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে নিশ্চয় 
আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না”। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১, ৩২] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
25157055470 545 ২5 ক এও ৮8৫ ভু 3858 3 05১5) 
[10: LIMO CALS ALY ০০9 
“অতএব, তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে 
সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে 
ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং 
পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫] 
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পঞ্চমত: নাবী ও রাসূলদের মহব্বত করা, তাদের সম্মান রক্ষা করা, তাদের 
সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা৷ মহান আল্লাহ বলেন: 


57 


2৯ 8৫ সা ৪5 Bll ৪১০৪ গো 19 জা 2৮5 এ ৬4) এ) 
24৩৬] LO 39:08 এ 8315: Gd 9১09 25১ HT J 15529 © ৩৯57 
[০4 ৫০০ 


“তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম 
করে এবং যাকাত প্রদান করে বিনীত হয়ে। আর যে আল্লাহ, তাঁর রাসূদল ও 
মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী”। [সূরা আল- 
মায়েদা, আয়াত: ৫৫, ৫৬] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
40০68 SAA ৩2৩৩4204৬০০ 
[০৫:১০ MO SAL EE ILE HL ও 
অতঃপর যখন ঈসা তাদের পক্ষ হতে কুফুরী উপলব্ধি করল, তখন বলল, ‘কে 
আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী হবে’? হাওয়ারীগণ বলল, ‘আমরা আল্লাহর 
সাহায্যকারী । আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি । আর তুমি সাক্ষী থাক যে, 
নিশ্চয় আমরা মুসলিম”। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫২] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
EB Ils Ltt int 55 LEE SBS LENT 1 BY 
২1 42035 1755 Bl bs tl ০০16৮55৩৪09 WSUS SE ৩ 
[6:20 (oll 6১21 ৩5৫ 3 20 ৮:62 0 Et 25755 
“বল, ‘তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, 
তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা 
হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি 
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তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ 
করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত”। 
আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না”। [সুরা আত-তাওবা, 
আয়াত: ২৪] 
মহান আল্লাহ বলেন: 

[১৬৮০] ভি ৪১০০] 42155) 
“আর রাসূলদের প্রতি সালাম”। [সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ১৮১] 
আমাদের নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ 
বলেন: 

[৭০] টে ১০০9৮৩০২৮39 5595 ১১545 -4555 BULLY 
“যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন, তাকে সাহায্য ও 
সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর”। [সুরা আল- 
ফাতহ, আয়াত: ৯] 


মহান আল্লাহ বলেন: 
OLS 526 9০95 জা এত ওলা FILS ASI; HO 


[০7 ০১১৯৯] 
“নিশ্চয় আল্লাহ (উধধ্ব জগতে ফিরিশতাদের মধ্যে) নাবীর প্রশংসা করেন এবং 
তাঁর ফিরিশতাগণ নাবীর জন্য দো'আ করেন হে মুমিনগণ, তোমরাও নাবীর 


৯ ইমাম বুখারী আবুল ‘আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর ওপর আল্লাহর সালাত’ বলতে বুঝানো হয়েছে ফিরিশতাদের কাছে নাবীর প্রশংসা এবং 
ফিরিশতাদের সালাত হলো দো'আ । আর ইমাম তিরমিযী সুফীয়ান সওরী রহ. থেকে বর্ণনা 
করেন যে, এখানে আল্লাহর সালাত বলতে রহমত এবং ফিরিশতাদের সালাত বলতে 
ইস্তেগফার বুঝানো হয়েছে। (তাফসীর ইবন কাসীর)। 
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উপর দুরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও” [সূরা আল- 
আহযাব, আয়াত: ৫৬] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 

4৩০৪1 ০০ ০455 ০০0১ ০০ এপ! শশী ৩৮৮ ৪৯৮০৭ 8 ) 
“যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের নিকট তোমাদের সন্তান, মাতা-পিতা ও সমস্ত 
মানুষ থেকে অধিক প্রিয় না হব, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে 
পারবে না”।* 


% সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪। 
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এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে, মহান আল্লাহ যে দিন বান্দাদেরকে তাদের 
কবরসমূহ থেকে বের করবেন, তাদের কৃতকর্মের হিসাব নিবেন এবং তার 
উপর বিনিময়ে হয় জান্নাত অথবা জাহান্নাম দেবেন সেদিন পর্যন্ত তাদের 
অবকাশ দেন। মহান আল্লাহ বলেন: 
[tr ২৯] CO LAN এ ০০৪৫১ 52 ৩৫) 
“আল্লাহ তো তাদের অবকাশ দিচ্ছেন, এ দিন পর্যন্ত যে দিন চোখ পলকহীন 
তাকিয়ে থাকবে”। [সুরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪২] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
46305 le এ ভে Get G55 FB of ৬9৪০ জরা) 
[৬ : ০১১০] HO 55 এটা 
“কাফিররা ধারণা করেছিল যে, তারা কখনোই পুনরুথিত হবে না। বল, “হ্যাঁ, 
আমার রবের কসম, তোমরা অবশ্যই পুনরুখিত হবে। অতঃপর তোমরা যা 
আমল করেছিলে তা অবশ্যই তোমাদের জানানো হবে। আর এটি আল্লাহর 
পক্ষে খুবই সহজ” [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ৭] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
2993 156 pales ০6 জা ও © ৩85 ৯৮ 8০1 
3১৬ আওতা ও DA তক 25505 8492 জী এ © 3১৮৪ 
[)7 ০১ AO 
“আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন তারা বিভক্ত হয়ে পড়বে। 
অতএব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে জান্নাতে পরিতুষ্ট 
করা হবে। আর যারা কুফুরী করেছে এবং আমার আয়াত ও আখিরাতের 
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সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে আযাবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে”। 
[সূরা আর-রূম, আয়াত: ১৪, ১৬] 
আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান যা অন্তর্ভুক্ত করে তার আলোচনা 
আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে: 
প্রথমত: মৃত্যুর পর যা সংঘটিত হবে তার প্রতি ঈমান স্থাপন করা: মৃত্যুর সময় 
ফিরিশতাদের দেখা, কবরের পরীক্ষা যা দুই জন ফিরিশতা একজন বান্দাকে 
কবরে রাখার পর তার রব, দীন ও রাসূল সম্পর্কে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হবে, 
কবরের শাস্তি ও নি'আমত যা আলমে বারযখে সংঘটিত হবে ইত্যাদি 
বিষয়সমূহের প্রতি ঈমান স্থাপন করা। মহান আল্লাহ বলেন: 
61৮১৯০৫951৮ S755 পপ 9১ ওত ৫ সু উড 55) 
[০.:)5০31] দূ) ৬:১4 
“আর যদি তুমি দেখতে, যখন ফিরিশতারা কাফিরদের প্রাণ হরণ করছিল, 
তাদের চেহারায় ও পশ্চাতে আঘাত করে, আর (বলছিল) “তোমরা জ্বলন্ত 
আগুনের আযাব আস্বাদন কর”। [সুরা আল-আনফাল, আয়াত: ৫০] 
1১৮51554519 JST de JE Hl ES 1G of ৬) 
[২:০০ (© 9১358 ৫4৫ HLL 
“নিশ্চয় যারা বলে, “আল্লাহই আমাদের রব’ অতঃপর অবিচল তারা তাতে 
থাকে, ফিরিশতারা তাদের কাছে নাযিল হয় (এবং বলে,) “তোমরা ভয় পেয়ো 
না, দুশ্চিন্তা করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদেরকে যার 
ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল”। [সুরা আল-ফুঁসসিলাত, আয়াত: ৩০] 
252115505 Ess GE le ১৮৮ 58 ও D2 03853 0৪ ৬৩০) 


[$7 ০০:৪৬] O oli 3 62225 0৫ ০ 
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“আর ফির'আউনের অনুসারীদেরকে ঘিরে ফেলল কঠিন আযাব । আগুন, 
সংঘটিত হবে (সেদিন ঘোষণা করা হবে), 'ফির'আউনের অনুসারীদেরকে 
কঠোরতম আযাবে প্রবেশ করাও”। [সুরা গাফির, আয়াত: ৪৫, ৪৬] 
দ্বিতীয়ত: কিয়ামত ও তার আলামতসমূহের প্রতি ঈমান স্থাপন করা: মহান 
আল্লাহ বলেন: 
4 জি ও ৩১০৪ ২ একী ভ এ ও এ ভি IS IX ৩ 
€ও ৮১০৩ এ 2০ ও ৩১১এ li) খু 827 এ 55129 185 55082 
[A ০$:5)৯2৭1] 
“আল্লাহ, যিনি সত্যসহ কিতাব ও মীযান” নাযিল করেছেন। আর কিসে 
তোমাকে জানাবে, হয়ত কিয়ামত খুবই নিকটবর্তী? যারা এতে ঈমান আনে না, 
তারাই তা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা একে ভয় 
করে এবং তারা জানে যে, এটা অবশ্যই সত্য। জেনে রেখ, নিশ্চয় যারা 
কিয়ামত সম্পর্কে বাক-বিতন্ডা করে তারা সুদূর পথভ্রষ্টতায় নিপতিত”। [সূরা 
আশ-শুরা, আয়াত: ১৭, ১৮] মহান আল্লাহ বলেন: 

[১:০৪ ০ 3৪ GG 43 ০ হি বু 5585 0 
“সুতরাং তারা কি কেবল এই অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের উপর 
আকস্মিকভাবে এসে পড়ুক? অথচ কিয়ামতের আলামতসমূহ তো এসেই 
পড়েছে”। [সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৮] 
কিয়ামতের বড় আলামতসমূহের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের বাণী দ্বারা প্রমাণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 


5 সনদ, ন্যায় বিচার, ইনসাফ, ইত্যাদি। 
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(9১১ এ) del ০৬৭] 25৯ এত এ WS ৩১০ ৪৯ 155 5 eh 
is ২০৯৮ BIS Cs Crs ৭৮ ওই ৬৯৮ 4595 4৬:০৮ ৩০ | 
১৮৪ ral ৬০ TAG ৩১৮৮০ ০৭ AE ০৮০৯৪ ১৮৯০৬ ০৯৯৪ ০৪ 
arts 1০০৬ 
“কিয়ামতের পূর্বে দশটি নিদর্শন সংঘটিত হওয়া ছাড়া কিয়ামত সংঘটিত হবে 
না। আর তা হলো, (দুখান) ধোঁয়া, দাজ্জাল, (দোব্বাতুল আরদ) জমিনে 
বিচরণকারী বিশেষ জন্ত, সূর্য পশ্চিম দিকে উদয় হওয়া, ঈসা আলাইহিস 
সালামের আবতরণ, ইয়াজুজ ও মাজুজের বের হওয়া, তিনটি ভূমি ধস -একটি 
পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে, একটি পশ্চিম প্রান্তে এবং একটি আরব উপত্তাকায়, আর 
সর্বশেষ নিদর্শন হলো, আগুন যা ইয়ামন থেকে বের হবে, মানুষকে তাদের 
হাশরের দিকে নিয়ে যাবে”।% 
হঠাৎ ও দ্রুত কিয়ামত এসে যাওয়া: মহান আল্লাহ বলেন: 
IERIE NG se 594৩৫19৩৫52) 


fo 


Le Cle I BEE 5 BH sls ই Nias ও আচ oly 

[A150 €€ট SG 3 এরা 2৬ ৪9 df 
“তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে, “তা কখন ঘটবে”? তুমি বল, “এর 
জ্ঞান তো রয়েছে আমার রবের নিকট ৷ তিনিই এর নির্ধারিত সময়ে তা প্রকাশ 
করবেন। আসমানসমূহ ও জমিনের উপর তা (কিয়ামত) কঠিন হবে। তা 
তোমাদের নিকট হঠাৎ এসে পড়বে তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে যেন তুমি এ 
সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। বল, “এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট 
আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না”। [সুরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৮৬] 
মহান আল্লাহ বলেন: 


% সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯০১ 
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[YY 
“আর কিয়ামতের ব্যাপারটি শুধু চোখের পলকের ন্যায় । কিংবা তা আরো 
নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান”। [সুরা আন-নাহাল, 
আয়াত: ৭৭] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
AG উর নিএ৩০ 31০৪ ৩০০ ৩৩০৬০১৩6৪5৯ 
“আর শিঙ্গায় ফুক দেওয়া হবে ফলে আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করেন তারা ছাড়া 
আসমানসমূহে যারা আছে এবং পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই মৃত্যুবরণ 
করবে”। [সুরা আফ-যুমার, আয়াত: ৬৮] 
তৃতীয়ত: পৃণরুথানের প্রতি ঈমান স্থাপন করা: অর্থাৎ দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক 
দেওয়ার পর মহান আল্লাহ তার বান্দাদের কবরসমূহে থেকে জীবিত, বন্ত্রহীন, 
খালি পা ও কপালে দাগবিশিষ্ট অবস্থায় বের করবেন। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ 
আরও বলেন: 
WMG 3১80 239 ৬০০1556502) 
“তারপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে 
থাকবে”। [সুরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৮] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
VO ৩৮০8) এ এটা 2159 ১৮া 3 35) 
“আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা কবর থেকে তাদের রবের 
দিকে ছুটে আসবে”। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৫১] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
1৮82০ 85 DEN EY ০০৫ 5৫) 
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হবে” ।*” 
চতুর্থত: কিয়ামতে কুবরা বা বড় দণ্ডায়মানের উপর ঈমান স্থাপন করা: 
থাকা। আহ্বানকারীর আহ্বান শুনতে পাওয়া, চোখ দিয়ে সব দেখতে সমর্থ 
হওয়া । সেদিন কঠিন সময় ও ভয়াল অবস্থানে সূর্য্য তাদের নিকটে নিয়ে আসা 
হবে। ঘাম তাদের মুখ পর্যন্ত পৌঁছবে, হাউজে কাউছারে পানি পান করতে 
সবাই একত্র হবে, তাদের আমলের দপ্তরগ্তলো খোলা হবে, আমল মাপার জন্য 
পঞ্চমত: হিসাব নিকাশের উপর ঈমান স্থাপন করা: মহান আল্লাহ বলেন: 
[৭ 5০০৯৬) Es CE ৩12 8123 1৩1) 
“নিশ্চয় আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর নিশ্চয় তাদের হিসাব- 
নিকাশ আমারই দায়িত্ে”। [সুরা আল-গাশিয়াহ, আয়াত: ২৫, ২৬] মহান 
আল্লাহ বলেন: 
“অতঃপর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে; অত্যন্ত 
সহজভাবেই তার হিসাব-নিকাশ করা হবে”। [সূরা আল-ইনশিকাক, আয়াত: ৭, 
৮] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
[ANDO 25 4555 Ee 02৩০ 0 23 GE 26১ ৩৬০ এ ০) 
“অতএব, কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে তা সে দেখবে, আর কেউ অণু 
পরিমাণ খারাপ কাজ করলে তাও সে দেখবে”। [সূরা আয-যিলযাল, আয়াত: ৭, 


” সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৫৯ 
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৮] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
5৮520459655 425105১৬9৪১ ১ 
[54:৪২] বট ৫১৮4) ওরস 
“আর কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের পাল্লাসমূহ স্থাপন করব। সুতরাং 
কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না। কারো কর্ম যদি সরিষার দানা 
পরিমাণও হয়, আমি তা হাযির করব। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই 
যথেষ্ট”। [সূরা আল-আব্ষিয়া, আয়াত: ৪৭] 
বস্তুত মাখলুকের হিসাব দু" প্রকার: 
এক. মুমিনদের হিসাব । মুমিনদের হিসাব কেবল পেশ করা বা তাদেরকে 
জিজ্ঞাসা করা। যার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে, সে সব 
সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের জন্য হলো, হিসাব পেশ করা। আব্দুল্লাহ ইবন উমার 
রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৩৩১৯০ থিও ০০১ Bl U8 ০5০৯১ ক ale oa ৭১9০ ৪৭৯ DON 
০1০৩০/-০- 30৬৭৬ ও Sl Shs ০৯৯১২ ৯১০৪ ৯৯1০ ভা দি 0১ গত 
(4৩৬ এ ৮৯ rll এ) ৬১৪ ১০৬০৪ 
“মহান আল্লাহ মুমিনের খুব কাছাকাছি আসবেন ৷ তারপর তিনি তাদের কাঁধের 
উপর হাত রেখে গোপনে বলবেন, তুমি কি তোমার অমুক গুনাহ সম্পর্কে জান? 
তুমি কি তোমার অমুক গুনাহ সম্পর্কে জান? তখন সে বলবে হ্যাঁ, হে আমার 
রব, এমনকি যখন সে তার গুনাহ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি প্রদান করবে এবং 
বুঝতে পারবে যে সে ধ্বংস হতে চলেছে। তখন মহান আল্লাহ বলবেন, 
দুনিয়াতে আমি তোমার গুনাহগুলো গোপন করেছি। আজ আমি তোমার 
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গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেব। তারপর মহান আল্লাহ তার সামনে তার নেক 
আমলের দপ্তর পেশ করবেন”।৯ 
আর জিজ্ঞাসাবাদের হিসাব তাঅহীদপন্থীদের মধ্যে যারা কবীরা গুনাহকারী, 
তারা এ ধরণের হিসাবের মুখোমুখি হবে । তাদের গুনাহের কারণে আল্লাহ যদি 
চান তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দেবেন। তবে পরিণতিতে তারা জান্নাতে 
প্রবেশ করবে। এর উপর প্রমাণ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
১৩6 dl 05০৩ ১৪০4819৯০৪৪ 1৬৭৬ VLAD ৫৯ alt af oh 
০০ দস Sls 0৪৮ এ] তি টি কন ০ এ 2 
(০১১ ৬৪৯ ৮৬৯1 ৪৪৪ 
“কিয়ামতের দিন যার কাছ থেকে হিসাব নেওয়া হবে সেই ধ্বংসা হবে। আমি 
বললাম হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহ কি এ কথা রর 39 % ৬% 


অচিরেই তার হিসাব সহজ করা হবে” বলেন নি? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ হলো, কেবল পেশ করা, কিয়ামতের দিন যার 
হিসাব নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তাকেই শাস্তি দেওয়া হবে” ।১? 

দুই. কাফিরদের হিসাব, কাফিরদের হিসাব তাদের নেক আমল ও বদ আমলকে 
ওজন দেওয়ার মাধ্যমে হবে না। কারণ, তাদের কোনো নেক আমল নেই। বরং 
তাদেরকে তাদের আমল বিষয়ে অবগত করা হবে এবং তারা তা স্বীকার 
করবে। পূর্বে উল্লিখিত ইবন উমারের হাদীসে বর্ণিত: 

36৮১ do 1255 all ৮3৯: 99৩1০) de me SSL OBL USN LL 


সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৪১ 
” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৩৭ 
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od ie ML 
“আর কাফির ও মুনাফিকদেরকে সমগ্র মাখলুকের সামনে উপস্থিত করা হবে, 
আর বলা হবে, এরা এ সব লোক যারা তাদের রবের উপর মিথ্যা আরোপ 
করেছিল, মনে রাখবে আল্লাহর অভিশাপ জালিমদের জন্য অবধারিত” 1০ 
ষষ্টত: প্রতিদানের প্রতি ঈমান: আর এর অর্থ হলো, এ কথার প্রতি দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাস স্থাপন করা যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য। জান্নাত আল্লাহর মুত্তাকী 
রয়েছে অসংখ্য নি“আমত যা কখনো কোনো চক্ষু প্রত্যক্ষ করে নি, কোনো কর্ণ 
শুনে নি এবং কোনো মানুষ তা চিন্তাও করে নি। আর জাহান্নাম মহান আল্লাহ 
তার কাফির বান্দাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন। যাতে রয়েছে আত্মিক ও 
দৈহিক উভয়ের জন্য বিভিন্ন ধরণেরশাস্তি ও আযাব মহান আল্লাহ বলেন: 


es Lake Lj - ci 0 5 রি ৪5888255275 টি, 
6 5961654439৩ 4৫৪ © SI 0৮৫] % ৩৩ এস ০৯৩ ০০৫6 2 
591৩৫ ৩৪ ওয় 32419 9৮৮৬০4০9995) EAN 


উতর OEE oO নি 
HE 39195: LE ৩০৪ 3৫৪ ১৩8 ০১০ ও © SA Gs 
JES ও 3৯০55 05 ও 2৮৩ Eo DS GE ৩৪78৪ 
ASE EG SU had MLL EE AGEL 

[ পথ 0] ৪2৮০ ৬০ ৩০৪০ USS 
অতঃপর আমি এ কিতাবটির উত্তরাধিকারী করেছি আমার বান্দাদের মধ্যে 
তাদেরকে, যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। তারপর তাদের কেউ কেউ 


% সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬৮। 
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নিজের প্রতি যুলুমকারী এবং কেউ কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। আবার 
তাদের কেউ কেউ আল্লাহর অনুমতিসাপেক্ষে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। 
এটাই হলো মহাঅনুগ্রহ। চিরস্থায়ী জান্নাত, এতে তারা প্রবেশ করবে । যেখানে 
তাদেরকে স্বর্ণের চুড়ি ও মুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের 
পোশাক হবে রেশমের । আর তারা বলবে, “সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি 
আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আমাদের রব পরম ক্ষমাশীল, 
মহাগুণগ্রাহী’। ‘যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী নিবাসে স্থান দিয়েছেন, 
যেখানে কোন কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং যেখানে কোন ক্লান্তিও 
আমাদেরকে স্পর্শ করবে না"। আর যারা প্রকৃত ইসলাম ধর্মবলম্বী হবে না, 
তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের প্রতি এমন কোন ফয়সালা 
দেওয়া হবে না যে, তারা মারা যাবে, এবং তাদের কাছ থেকে জাহান্নামের 
আযাবও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে প্রতিফল 
দিয়ে থাকি। আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, ‘হে আমাদের রব, 
আমাদেরকে বের করে দিন, আমরা পূর্বে যে আমল করতাম, তার পরিবর্তে 
আমরা নেক আমল করব’। (আল্লাহ বলবেন) ‘আমি কি তোমাদেরকে এতটা 
বয়স প্রদান করি নি যে, তখন কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ 
করতে পারত? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী এসেছিল। কাজেই 
তোমরা আযাব আস্বাদন কর, আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই”। [সূরা 
ফাতির, আয়াত: ৩২, ৩৭] 
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ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা 
আর তা হচ্ছে এ কথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে, মহান আল্লাহ তার 
চিরন্তন ও অনাদি জ্ঞানে সমস্ত মাখলুকের ভাগ্যকে নির্ধারণ করে রেখেছেন 
এবং লাওহে মাহফুজে তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তিনি তার ইচ্ছা অনুযায়ী 
তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন এবং স্বীয় কুদরাত দ্বারা তা সংঘটিত ও 
বাস্তবায়ন করেন। মহান আল্লাহ বলেন: 
[4:0 1b LES 5৬৪ BU) 
“নিশ্চয় আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী” । [সূরা আল- 
কামার, আয়াত: ৪৯] 
[৫:১3২0] {Os 4055 ৩5 ৮ S53 
“তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা নিপুণভাবে নিরূপণ করেছেন”। 


[সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২] 
ভাগ্যের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ: 


প্রথমত: আল্লাহর কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত সর্বপ্রাটীন, চিরস্থায়ী জ্ঞানের উপর 
ঈমান রাখা, যে জ্ঞান সৃষ্টির সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে; যেমন জীবন- মৃত্যু, 
রিযিক অথবা তার বান্দাদের কর্মের সাথে সম্পৃক্ত যেমন, ইবাদত-বন্দেগী ও 
করা। মহান আল্লাহ বলেন: 
[৭ 3০৪০0] ধর LE ৪৩ 0৫০2 9৯5) 
“আর সব কিছু সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞাত” [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৯] 
[৭7:১৭] (ও) ৮42] 9 ১ ১2546 ৩05) 
“এটা সর্বজ্ঞ পরাক্রমশালীর নির্ধারণ”। [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৯৬] 
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অবাধ্য হবে? যেমনিভাবে তিনি কাকে কতটুকু হায়াত বাড়াবেন এবং কার 
থেকে কতটুকু বয়স কমাবেন তা তিনি জানেন। 
দ্বিতীয়ত: লাওহে মাহফুজে মহান আল্লাহ ভাগ্যের লিখনের প্রতি ঈমান স্থাপন 
করা: মহান আল্লাহ বলেন: 
৩5 IEE NHS ৩৩ ৩ ও খুকি ২9 oN ও৮০৪১০৪০এি) 
[৭৫:-১-4।] €৫) ৮৮3 HT EE 
“জমিনে এবং তোমাদের নিজদের মধ্যে এমন কোনো মুসীবত আপতিত হয় 
না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রাখি নি। নিশ্চয় 
এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ”। [সুরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২২] 
ENGNG SA 3505445৪5০5 TC ০5 জি 3544) 
[NO 59 PES ও 3:/৩ সুভ 5৩০১৯ খু 
“বল, ‘অবশ্যই, আমার রবের কসম! যিনি গায়েব সম্পর্কে অবগত, তা 
তোমাদের কাছে আসবেই। আসমানসমূহ ও জমিনে অনু পরিমাণ কিংবা 
তদপেক্ষা ছোট অথবা বড় কিছুই তাঁর অগোচরে নেই, বরং সবই সুস্পষ্ট 
কিতাবে রয়েছে”। [সূরা সাবা, আয়াত: ৩] 
আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি 
বলেন: 
UG ০24০ Uf ০০০০ ০৪১৭১ ০১৬ 9৬ 9 05 99941 ১০ এ oS 
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“মহান আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে 
মাখলুকের তাকদীরসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন: আর তখন তার 
আরশ ছিল পানির উপর”।% 
উবাদাহ ইবন সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: 
১৪১০ SG tS Ley ৯ 200৪ কি এ] Jo SD এ Bl ls Le dl ON 
(2০২০ ১১৮ ০ সওজ E 
“নিশ্চয় মহান আল্লাহ কলম সৃষ্টি করে সর্বপ্রথমে বলেছিলেন: লিপিবদ্ধ কর। 
তখন সে বলল, হে আমার রব, আমি কি লিখব? উত্তরে তিনি বললেন, 
কিয়ামতের পূর্ব পযর্ন্ত অনাগত সমস্ত বস্তুর ভাগ্য লিপিবদ্ধ কর”।% 
মহান আল্লাহ ইলম (জ্ঞান) ও কিতাবত (লেখা) দুটিকে নিম্ন লিখিত আয়াতে 
একত্রে বর্ণনা করেন৷ মহান আল্লাহ বলেন: 
৮৮5 এস এ ৩6 ৩] ভ ও ৩5 ৫ CN সা ও 2 পা ও এটি 
[v-: +146 
“তুমি কি জান না যে, আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ তা জানেন? 
নিশ্চয় তা একটি কিতাবে রয়েছে। অবশ্যই এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ” । 
[সুরা আল-হাজ, আয়াত: ৭০] 
তৃতীয়ত: আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাস্তবায়নের প্রতি ঈমান স্থাপন করা: অর্থাৎ 
আল্লাহ যা চান তা হয়, যা চান না তা হয় না, তিনি যা দান করেন তা বাধা 
দেওয়ার কেউ নেই। আর তিনি যা দান করেন না, তার কোনো দাতাও নেই। 
তিনি যা ফায়সালা করেন, তা প্রতিহত করার কেউ নেই । তিনি যা চান না তার 
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রাজত্বে তা সংঘটিত হওয়ার নয়। আল্লাহ যাকে চান তার অনুগ্রহ দ্বারা হিদায়াত 
দেন। যাকে চান স্বীয় ইনসাফের মাধ্যমে তাকে গোমরাহ করেন। তার 
নির্দেশের বিরোধিতাকারী কেউ নেই। মহান আল্লাহ বলেন: 
94221 Li এনা LBL 5 এক উ৪৯৩ ৬৪ Gf JG এলি? 
€ 2০55 EH SIG সি এ TE 855 ৩০ ৩৭০ SE 
[৫০:১2] 
নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ আসার পর। কিন্তু তারা মতবিরোধ করেছে। ফলে 
তাদের মধ্যে কেউ ঈমান এনেছে, আর তাদের কেউ কুফুরী করেছে। আর 
আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে তারা লড়াই করত না; কিন্তু আল্লাহ যা চান, তা 
করেন”। [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৩] 
RSMO এটা ৩০ HAG ওসি ৩25৪ 2250 Ei 
[৭ ০/ 
“যে তোমাদের মধ্যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য। আর তোমরা ইচ্ছা 
করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন”। [সূরা আত- 
তাকবীর, আয়াত: ২৮, ২৯] 
চতুর্থত: সমস্ত জগত আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁরই আবিষ্কার, এ কথার উপর ঈমান 
আনয়ন করা: আল্লাহই সৃষ্টি কর্তা, তিনি ছাড়া বাকী সবই মাখলুক। সমস্ত বস্তু 
ও তার নড়চড়, গুণাগুণ ও সত্বা সবই মাখলুক ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহই সষ্টা ও 
আবিষ্কারক । মহান আল্লাহ বলেন: 
[NAO % &৬ fy 
“আল্লাহ সব কিছুর অষ্টা”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬১] 
[৭7 : LAN ও) SE 5 IS 20 ৯ 
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“অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা সৃষ্টি করেছেন”। [সূরা 
আস-সাফফাত, আয়াত; ৯৬] 
সুতরাং বান্দার কর্মসমূহ আল্লাহর সৃষ্ট এবং বান্দার উপার্জন। 

NET 5১501425255 ও CE ৫ ৩ পু 
“সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই 
বর্তাবে”। [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৬] 
পঞ্চমত: আল্লাহর (মাশীআহ) সাধারণ ব্যাপক চাওয়া এটার সাথে ভালোবাসা 
থাকতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই, এ কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা: 
অভিষ্ট কোনো লক্ষ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং হিকমতের কারণে তিনি যা 
মহব্বত করেন না তাও চান এবং যা চান না তাকেও মহব্বত করেন। মহান 
আল্লাহ বলেন: 
এঞ্জেল SUS এও ভন? ৬৩ ৬৬ এ ও) 

[NY : 21 (© একা 

করতাম। কিন্তু আমার কথাই সত্যে পরিণত হবে যে, ‘নিশ্চয় আমি জিন্ন ও 
মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব”। [সুরা আস-সাজাদাহ, আয়াত: ১৩] 
মহান আল্লাহ বলেন: 


[৭:21] ধর 
“তোমরা যদি কুফুরী কর তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ তোমাদের থেকে 
অমুখাপেক্ষী; আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফুরী পছন্দ করেন না এবং 
তোমরা যদি শোকর কর তবে তোমাদের জন্য তিনি তা পছন্দ করেন”। [সূরা 
আয-যুমার, আয়াত: ৭] 





ষষ্টত: শরী'আত ও তাকদীরের মধ্যে কোনো স্ববিরোধিতা নেই এ কথার উপর 
ঈমান আনয়ন করা । মহান আল্লাহ বলেন: 
৬০-০১-০৪৪৩ ৬-৪ট ৬০৩ Y HEF HO FE 
[৭ 45090] €টে SAAD HLL O ELL ৩ 9 ৬৫০9 FEO 
“নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকারের ৷ সুতরাং যে দান করেছে এবং 
তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আর উত্তমকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে, আমি 
তার জন্য সহজ পথে চলা সুগম করে দেব। আর যে কার্পণ্য করেছে এবং 
নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে, আর উত্তমকে মিথ্যা বলে মনে করেছে, আমি 
তার জন্য কঠিন পথে চলা সুগম করে দেব”। [সুরা আল-লাইল, আয়াত: ৪, 
১০] 
এর কারণ, হলো, শরী'আত একটি উম্মুক্ত কিতাব আর তাকদীর হলো, অদৃশ্য 
খনি । মহান আল্লাহ বান্দাদের তাকদীর নির্ধারণ করেছেন এবং তা তাদের থেকে 
গোপন রেখেছেন। তিনি তাদের আদেশ দিয়েছেন এবং তাদের নিষেধ 
করেছেন। তিনি তাদের তৈরী করেছেন এবং সহযোগিতা করেছেন যাতে তারা 
নির্দেশ পালন করতে ও নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকতে পারে। যখন কোনো 
ওজর বা প্রতিবন্ধকতা তাদের সামনে আসে, তখন তিনি তাদের ওজরকে গ্রহণ 
করেছেন। পূর্ব নির্ধারিত তাকদীরের কারণে গুনাহ করা ও আল্লাহর বন্দেগী 
ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে কারো জন্য কোনো প্রমাণ নেই। মহান আল্লাহ বলেন: 
SS DHS 5৩6০৪ C5 Ys Gil YG SLAG HG TS জী 0582) 
3552 ৩16০৯ ৮5 ৩৪ -৬০ ০৪4 05 ৬ ৬ Go 
ও ওক ও SS লা EAT এ HO ৩৮০৪৪ Ni rf 3 SE 
[1৮৭ ০5, 1৩০১] 
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এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও না এবং আমরা কোন কিছু হারাম করতাম না"। 
এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, যে পর্যন্ত না তারা আমার 
আযাব আস্বাদন করেছে। বল, “তোমাদের কাছে কি কোনো জ্ঞান আছে, যা 
তোমরা আমার জন্য প্রকাশ করবে? তোমরা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করছ 
এবং তোমরা তো কেবল অনুমান করছ'। বল, “চুড়ান্ত প্রমাণ আল্লাহরই। 
সুতরাং যদি তিনি চান, অবশ্যই তোমাদের সবাইকে হিদায়াত দেবেন”। [সূরা 
আল-আন'আম, আয়াত: ১৪৮, ১৪৯] 
এ আয়াতে কয়েকটি কথা মহান আল্লাহ বলেছেন, প্রথমত: তাদের দাবীকে 
মিথ্যা আখ্যায়িত করেন। দ্বিতীয়ত: তিনি তাদেরকে শাস্তি আস্বাদন করাবেন 
বলে সাবধান করেছেন। তাকদীর নির্ধারণে যদি তাদের পক্ষে কোনো প্রমাণ 
থাকত, তাহলে তিনি তাদের শাস্তি আস্বাদন করাতেন না আর এভাবেই তিনি 
তাদের দাবির মুখোশ খুলে দিয়েছেন। তৃতীয়ত: তারা তাদের কিতাব সম্পর্কে 
অবগত নয় যাতে তাদের জ্ঞান থেকে তা প্রকাশ পেত এবং তা হত তাদের 
জন্য প্রমাণস্বরূপ। বরং তা ধারণা ও অনুমান ভিত্তিক। তা কিছুই না! ফলে 
অকাট্য প্রমাণ কেবল আল্লাহর জন্যই । 
যারা ভাগ্যের প্রতি ঈমানের অধ্যায়ে পথভ্রষ্ট: 
দু'টি গ্রুপ তাকদীরের অধ্যায়ে পথভ্রষ্ট: 
এক- কাদারিয়্যাহ, যারা তাকদীরকে অস্বীকার করে। তারা দু শ্রেণিতে বিভক্ত: 
ক- কট্টর গোষ্ঠী: তারা এ গোষ্ঠীর প্রথমযুগের মানুষ, যারা আল্লাহ তা'আলার 
ইলম ও লিখন উভয়টিকেই অস্বীকার করেছিল এবং তারা দাবি করেছিল যে, 
সব কিছুই ঘটে আকস্মিকভাবে। 
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খ- নমনীয় গোষ্ঠী: তারা মু‘তাযিলা ফের্কা, তারা আল্লাহর ইচ্ছা ও সৃষ্টিকে 
অস্বীকার করেছিল। তারা বিশ্বাস করত যে, বান্দা নিজেই তার কর্মের অষ্টা। 
দুই: জাবারিয়্যাহ, যারা বলে, বান্দা তার কর্মে বাধ্য। তারা বান্দা থেকে তার 
ইচ্ছা, কর্মক্ষমতা ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে। তারা বান্দার নড়চড় করাকে 
প্যারালাইসিস রুগির মত বাধ্যতামূলক মনে করে। আর তারা আল্লাহর 
কর্মসমূহে হিকমত ও কারণকে অস্বীকার করে। 
বস্তুত কাদরিয়াহ ও জাবরিয়াহ এ উভয় শ্রেণি বাস্তবতা ও শরী'আত উভয় দ্বারা 
পরাজিত ও প্রত্যাখ্যাত। কারণ, 

১. চার স্তরে তাকদীর সাব্যস্তকারী সু-স্পষ্ট নসসমূহ তাকদীর অস্বীকারকারীদের 
দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে। আর বাস্তবতাও প্রমাণ করে যে, মানুষ কোনো কর্ম 
করার ইচ্ছা করে এবং তা তার ইচ্ছা ও সে কাজের মাঝখানে প্রতিবন্ধকতা 
এসে থাকে। (সুতরাং বুঝা যায়, মানুষের ইচ্ছা আছে তবে তাতে অন্য কোনো 
সত্ত্বার হস্তক্ষেপ আছে) 

২. আর কট্টর জাবরিয়া গোষ্ঠী যারা তাকদীর প্রমাণে বাড়াবাড়ি করে মানুষকে 
কর্মকাণ্ডমুক্ত মনে করে, যে সমস্ত দলিল প্রমাণ বা ভাষ্য কর্ম ও মানুষের ইচ্ছা 
সাব্যস্ত করে সেগুলো তাদের উক্ত দাবীকে খণ্ডন করে দেয়। তাছাড়া বাস্তবতাও 
প্রমাণ করে যে, প্রতিটি মানুষ তার ইচ্ছাকৃত কর্ম ও অনিচ্ছাকৃত কর্মের মধ্যে 
পার্থক্য করে নিতে পারে। 

অনুরূপভাবে শরী'আতের বহু দলিল এটা প্রমাণ করছে যে আল্লাহ তা'আলার 
কর্মকাণ্ডে হিকমত রয়েছে এবং তাতে কারণও রয়েছে। 
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কুরআন আল্লাহর বাণী: মহান আল্লাহ বলেন: 
[1:45] (HIS Es ৬ ৮৯ HEE HEI GE ৩12) 
দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনে”। [সুরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিভিন্ন মওসূমে বিভিন্ন গোত্রের 
নিকট দাওয়াত নিয়ে যান, তখন তিনি বলেন: 
১০৪১৯ পন ও ৩০০৩ এ 05 OB £ ৪০৯ ERS ০০৪ এ] ও ৬৯১ Yh 
(১৯ 
“এমন কোনো লোক আছে কি যে সে আমাকে তার সম্প্রদায়ের নিকট নিয়ে 
যাবে, যাতে আমি তাদের নিকট আল্লাহর বাণী প্রচার করতে পারি। কারণ, 
কুরাইশরা আমাকে আল্লাহর বাণী প্রচার করতে বাধা দিচ্ছে”।% 
কুরআন বাস্তবেই আল্লাহর কালাম, মাখলুকের কথার মত নয়। কুরআনের শব্দ 
ও অর্থ মাখলুকের কথার সাথে সাদৃশ্য নেই। এটি আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী, সৃষ্ট 
নয়। মহান আল্লাহ প্রথমে এ দ্বারা কথা বলেন। এবং তিনি তা রুহুল আমীন 
জিবরীলের নিকট অহী হিসেবে প্রেরণ করেন। তারপর খণ্ড খণ্ড করে মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে তা অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তিনি তা 
মানুষকে পড়ে শোনান। মহান আল্লাহ বলেন: 
[১7:7০৮31] ধৃত ১১১৩ 255 SSL BE Af & 494 285 39 
“আর কুরআন আমি নাযিল করেছি কিছু কিছু করে, যেন তুমি তা মানুষের 
কাছে পাঠ করতে পার ধীরে ধীরে এবং আমি তা নাযিল করেছি পর্যায় ব্রমে”। 


% আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৩৪ 
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[সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১০৬] 
যখন মানুষ কুরআনকে তিলাওয়াত করে অথবা মুসহাফে লিপিবদ্ধ করে অথবা 
হিফয করে, তাতে কুরআন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কালাম হওয়া থেকে বের হয় 
না। কারণ, সাধারণত প্রথমে যিনি কথাটি বলেন তার প্রতিই সম্বোধন করা হয় 
এবং তা তাঁরই কথা হয়ে থাকে; যে কথাটি পৌঁছায় বা উচ্চারণ করে তা তার 
কথা হয় না। সুতরাং তিলাওয়াত করা এবং যা তিলাওয়াত করা হয়েছে দুর্টট 
বিষয়, অনুরূপ লিখন এবং যা লিখা হয় তাও দুটি বিষয়, তদ্রপ হিফয করা 
এবং যা হিফয করা হয়েছে দুর্টি বিষয়। অনুরূপভাবে যাবতীয় কর্ম। ফলে 
তিলাওয়াত করা কারীর, লেখা লেখকের এবং হিফয করা হাফেযের কর্ম কিন্তু 
মূলকথা আল্লাহ তা'আলার কথা । মহান আল্লাহ বলেন: 
ও ৩৯১০ ৬55 ১৩৮৮৮ ASHI LIS ৬০ ত৯ AT By 
SIMS; ভুল Siok ওর TLE AIS ৪ ৩১৯ SS 5; 

[VY ৭+5:1০০]1] ধত। ৩৩১০০ 
“বল, রুহুল কুদস (জিবরীল) একে তোমার রবের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে 
নাধিল করেছেন। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং 
মুসলিমদের জন্য তা হিদায়াত ও সুসংবাদস্বরূপ। আর আমি অবশ্যই জানি যে, 
তারা বলবে, তাকে তো শিক্ষা দেয় একজন মানুষ, যার দিকে তারা ঈঙ্গিত 
করেছে, তার ভাষা হচ্ছে অনারবী। অথচ এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষা”। 
[সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১০২, ১০৩] 
যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে মানুষের বাণী বলেছে, তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত 
করা হয়েছে এবং তাকে জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ 
বলেন: 

[৫৭:০0] ব€ 5 ll 
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“অচিরেই আমি তাকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাব”। [সূরা আল- 
মুদ্দাসসির, আয়াত: ২৬] 
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আল্লাহর দর্শন লাভ 
আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, 
কিয়ামত দিবসে স্ব-চক্ষে কোনো প্রকার পর্দা ছাড়াই দুটি স্থানে মুমিনদের 
আল্লাহর দর্শন লাভ করা। 
এক- কিয়ামতের মাঠে যেখানে হিসাব-নিকাশ হবে। 
দুই- জান্নাতে প্রবেশের পর। 
মহান আল্লাহ বলেন: 
[cy ALDI LOBE ৩০ ILO ol 55:52 
“সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে হাস্যোজ্জবল। তাদের রবের প্রতি 
ৃষ্টিনিক্ষেপকারী”। [সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত: ২২, ২৩] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
[oY 02h {© Sk Be ££) 
“সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে”। [সুরা আল-মুতাফফিফীন, 
আয়াত: ২৩] মহান আল্লাহ বলেন: 
[71: ০১৬ € 859 ৬-এ ডিল এ 
“যারা ভালো কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম (জান্নাত) এবং 
আল্লাহর দর্শন লাভ”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ২৬] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
429১ উ ৩৯০৬০ 3:০০] মুল Dl ৩৪০১ LS SD LSD 
“পৃণির্মার রাতে চাঁদকে যেমন দেখতে পাও তেমনিভাবে তোমারা তোমাদের 
রবকে দেখতে পাবে। তাকে দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না”।% 


« সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮২ 
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ঈমানের হাকীকত 

এক- ঈমান হলো, কথা ও কাজ; অন্তরের কথা, মুখের কথা এবং অন্তরের 
আমল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মুখের আমলের নাম ঈমান। অন্তরের কথার অর্থ, 
বিশ্বাস স্থাপন করা, সত্যায়ন করা ও গ্রহণ করা। 
আর মুখের কথার অর্থ: ইসলামের কালেমা উচ্চারণ করা এবং উভয় কালেমায়ে 
শাহাদাতের ঘোষণা দেওয়া। 
অন্তরের আমল: মানুষের নিয়ত ও ইচ্ছা যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, তাকে 
অন্তরের আমল বলা হয়। যেমন, ভয়, আশা ও আল্লাহর উপর ভরসা করা 
ইত্যাদি। 
মুখের আমল: যিকির, তিলাওয়াত ও দো'আ যার দ্বারা উচ্চারিত হয়। 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মুখের আমল: দৈহিক বিভিন্ন ইবাদাতের কারণে দেহের অঙ্জ- 
প্রত্যঙ্গসমূহের নড়াচড়া করা । 
মহান আল্লাহ বলেন: 
35165899406 295 593 978৮8 অন TIS না ST Sy 
35514555176 3১54550৩558 21 55৪ ওল 59845 8 

[৮ ৭0৬] 2৫ 85354555 RE LAA E 
“মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা 
হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা 
তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে। যারা 
নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা হতে ব্যয় 
করে। তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট উচ্চ 
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মর্যাদাসমূহ এবং ক্ষমা ও সম্মানজনক রিষিক”। [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: 
২, 8] 
আরও বলেন: 
30 2৮594555855 0 04559 BU ls ail Sl এ) 
[1০০০৯] (© Sink এলি AT 485 
“মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, 
তারপর সন্দেহ পোষণ করে নি। আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের জীবন দিয়ে 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ”। [সুরা আল-হুজুরাত, আয়াত: 
১৫] 
অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
৮০৯৬১) এ৪। 31413 ০৯৬০০৪৩৫৮৯১ Oy ৮০৪৪০০১০৪০৯ ০৬) 
AOD ৬৭ mt ০১০৬২০০০1০০ SN 
“ঈমানের শাখা-প্রশাখা সত্তুরের অধিক অথবা ষাটের অধিক । সর্ব উত্তম শাখা 
হলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা । আর সর্ব নিম্ন হলো, কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে 
দূর করে দেওয়া। আর লঙ্জাও ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা”।% 
সুতরাং ঈমান মূলত কথা ও কর্মের সমষ্টি। আর তা এমন বিশ্বাস যা কথা ও 
কর্মকে বাধ্য করে। ফলে কথা ও কর্ম না থাকা বিশ্বাস না থাকাকে বাধ্য করে। 
দুই- ঈমান শব্দটি যখন একা উল্লেখ করা হয় তখন তার অর্থে ইসলামও 
অন্তর্ভুক্ত হয়। অনুরূপ যখন ইসলামকে একা উল্লেখ করা হয়। কারণ, ঈমান ও 
ইসলাম উভয়টিই হলো, পূর্ণাঙ্গ দীন। আর যখন ঈমান ও ইসলাম উভয়টি 
একত্রে উল্লেখ করা হয়, তখন ঈমান অর্থ অন্তরের বিশ্বাস আর ইসলাম অর্থ 


€ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৫ 
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বাহ্যিক আমল প্রত্যেক মুমিন মুসলিম তবে প্রত্যেক মুসলিম মুমিন নয়। 
মহান আল্লাহ বলেন: 
(৮5৩ ৬০ 92৫5 এরি ৬80 BE SE এড 
[15:10] কও 
“বেদুঈনরা বলল, ‘আমরা ঈমান আনলাম'। বল, ‘তোমরা ঈমান আননি’। বরং 
তোমরা বল, ‘আমরা আত্মসমর্পণ করলাম। আর এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে 
ঈমান প্রবেশ করেনি”। [সূরা আল-হুজরাত, আয়াত: ১৪] 
তিন- ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কমে যায়; আল্লাহর সম্পর্কে জানা, আল্লাহর 
নিদর্শনসমূহে চিন্তা-ফিকির করা, ইবাদত-বন্দেগী করা এবং গুণাহের কর্মসমূহ 
ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায়। প্রক্ষান্তরে আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা, 
আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে অমনোযোগী হওয়া, গুনাহ করা, ইবাদত-বন্দেগী 
থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি ঈমানকে দুর্বল করে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন: 
[৫:0৩] 9 05495 4426 (9205 ES BY 
“আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের 
ঈমান বৃদ্ধি করে”। [সুরা আল-আনফাল, আয়াত: ২] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
1242৩ 53555525155 CUA GEST এন ও ৩ 
“অতএব, যারা মুমিন, নিশ্চয় তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা 
আনন্দিত হয়”। [সুরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২৪] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
[5:০4] € 91592166922 995 Sat ০৮৪ ও না এ GH পট 
সাথে ঈমান বৃদ্ধি পায়”। [সূরা আল-ফাতাহ, আয়াত: ৪] 
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চার- ঈমান বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে । ঈমানের কিছু অংশ তার অন্য অংশের 
চেয়ে উন্নত ও উত্তম হয়। যেমনটি উল্লিখিত হাদীস: 
LLL ৯৩১১ ANALY ০৯ ৬০০৪৩ ৮১০১৯০৯৮০৯9 Os ৮০৪ ৩১৯) 
৩৯3] ৩০ a2 ০৬৮১ Gl ০৪ SNA 
“ঈমানের শাখা-প্রশাখা সত্তুরের অধিক অথবা ষাটের অধিক। সর্ব উত্তম শাখা 
হলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা । আর সর্ব নিম্ন হলো, কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে 
দূর করে দেওয়া। আর লঙ্জাও ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা”।% 
পাঁচ- ঈমাদারগণের স্তর একাধিক: কতক ঈমানদার কতকের তুলনায় অধিক 
পরিপূর্ণ ঈমানদার ৷ যেমন, মহান আল্লাহ বলেন: 
55 Lai Li dd IE HS ৩ ৬ ৬০ Sl SITES y 
[rb] © ৮5৫0 12] 2 ৩5 এটা ৩ ০৮6 2৩ 
“অতঃপর আমি এ কিতাবটির উত্তরাধিকারী করেছি আমার বান্দাদের মধ্যে 
তাদেরকে, যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। তারপর তাদের কেউ কেউ 
নিজের প্রতি যুলুমকারী এবং কেউ কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। আবার তাদের 
কেউ কেউ আল্লাহর অনুমতিসাপেক্ষে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী । এটাই হলো 
মহাঅনুগ্রহ”। [সূরা ফাতির, আয়াত: ৩২] 
রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
als el GL opal Sh 
“ঈমানের বিষয়ে পরিপূর্ণ ব্যক্তি তাকেই বলা যাবে যে তার চরিত্রের দিক দিয়ে 
অধিক সুন্দর” ।% 


% সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৫ 
% আহমদ, হাদীস নং ৭৪০২ আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৮২ তিরমিযি, হাদীস নং ১১৬২ 
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যে ব্যক্তি কালিমায়ে শাহাদাতের উভয় অংশের অর্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন 
করল এবং শাহাদতদ্বয়ের দাবিকে অনুসরণ করল, সেই প্রকৃতপক্ষে মূল ঈমান 
রক্ষা ও পালন করল । আর যে ব্যক্তি ওয়াজিবগুলো পালন করল এবং নিষিদ্ধ 
বিষয়গুলো ছেড়ে দিল, সে ওয়াজিব ঈমানকে রক্ষা করল। আর যে ব্যক্তি 
ওয়াজিব ও মুস্তাহাবসমূহ পালন করল এবং হারাম ও মাকরুহসমূহ ছেড়ে দিল, 
সে পরিপূর্ণ ঈমানকে রক্ষা করল। 

ছয়- ঈমানের মধ্যে (ইস্তেসনা তথা) ইনশাআল্লাহ বলা; অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি এ 
কথা বলে যে, ইনশাআল্লাহ আমি একজন মুমিন। এর অর্থ হলো, আল্লাহ যদি 
চান তবে আমি মুমিন। এ ধরণেরকথার তিন অবস্থা: 

১- যদি ঈমানের মূলে সন্দেহ পোষণ করে এ কথা বলে থাকে, তাহলে এ 
ধরণেরকথা বলা হারাম এমনকি কুফরি হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ, ঈমান 
সন্দেহ গ্রহণ করে না। ঈমান হলো, দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয়। 

২- পরিপূর্ণ ঈমানদার ও ওয়াজিব ঈমান বাস্তবায়নের দাবিদার হওয়ার মাধ্যমে 
নিজেকে পবিত্র বলে মনে করার ভয় থেকে এ ধরণেরকথা বলে তাহলে তা 
বলা ওয়াজিব। 

৩- আর যদি আল্লাহর নামের উচ্চারণ বরকতের জন্য করে থাকে তবে এ 
ধরণেরকথা বলা বৈধ। 

(কবীরা গুনাহের আলোচনা) 

সাত- সাধারণ গুনাহ ও কবীরাহ গুনাহের কারণে একজন মানুষের ঈমানের 
গুণ কখনো দূর হয় না, তবে এ সব কারণে মূল ঈমান অবশিষ্ট থাকার সাথে 
সাথে ঈমান দুর্বল হয়। কবীরা গুনাহকারীকে বলা হবে, মু'মিন দুর্বল ঈমানদার । 
ঈমান স্থাপন করার কারণে তাকে মুমিন বলা হবে আর কবীরাহ গুনাহের কারণ 
তাকে ফাসিক বলা হবে। এ ব্যক্তি দুনিয়াতে ইসলাম থেকে বের হবে না এবং 
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আখিরাতে সে চির জাহান্নামী হবে না; বরং সে আল্লাহর ইচ্ছার আওতায় 
থাকবে। আল্লাহ যদি চান, তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং জান্নাতের প্রবেশ 
করাবে। আর যদি চান তিনি তাকে তার সব গুনাহ বা আংশিক গুনাহের 
কারণে শাস্তি দেবেন। অতঃপর সে সুপারিশকারীর সুপারিশের কারণে অথবা 
পরম দয়ালু আল্লাহর রহমতের কারণে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে 
এবং তার শেষ পরিণতি হবে জান্নাত। মহান আল্লাহ বলেন: 
ডা 556 40 5০8০০ EG A 5 595 2585০827809 VY HM Sj 
LEA: LLG 2৪০5) 
“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন 
এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে 
সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে”। [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
এ ও ৩৪ 231d 481 ০৯৪ ৯০৬ ১৩| এ) SHLD ০৮ ১৮৯ 
GALS 3 ৩১০৭৪ 4১১০ ০৩ ৭৬০ ৩৪৯ ০৬৬ ০ ৩১০৯ ৬৮ গস ও 
“জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর মহান 
আল্লাহ বলবেন, যার অন্তরে এক দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে তাকে তোমরা 
জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে এসো। তখন তারা জাহান্নাম থেকে 
জাহান্নামীকে বের করবে এমন অবস্থায় যে সে কালো হয়ে গেছে। তারপর 
তাকে হায়াতের নহরে নিক্ষেপ করা হবে”।% এবং তিনি বলেন: 
৩০১1০ TAI IS rE 055 4B ১০৭৪ ২1413 ৭৩ ০০১৬ এ০ TA 
35548134135) ০০১ op CA ০৫৯ ৩০৪০৪ 059 4S 9548 31413: 


(০৮৯ ৩০৯১১ 0১3 ৩ 


%* সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৬০ 
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“যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং তার অন্তরে একটি যব পরিমাণ ঈমান 
রয়েছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে 
এবং তার অন্তরে একটি গম পরিমাণ ঈমান রয়েছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের 
করা হবে। যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং তার অন্তরে একটি অণু-কণা 
পরিমাণ ঈমান রয়েছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে”।% 

অপর এক বর্ণনায় ঈমানের স্থানে কল্যাণের কথা এসেছে। 

(কবিরা গুনাহের ব্যাপারে ত্রষ্ট মতসমূহ) 

দুই শ্রেণির লোক এ মাসাআলায় পথভ্রষ্ট হয়েছে: 

প্রথম শ্রেণি: আল-ওয়া“য়িদিয়্যাহ: যারা হুমকি বাস্তবায়িত হওয়ার কথা বলে এবং 
তাওহীদপন্থীদের যারা অপরাধী ও কবীরাহ গুনাহকারী তাদের বিষয়ে 
সুপারিশকে অস্বীকার করে। তাদের শ্রেণি দুটি: 

এক- খারেজী: তারা বলে, কবীরাহ গুনাহকারী ঈমান থেকে বের হয়ে যায় এবং 
কুফরে প্রবেশ করে। দুনিয়াতে সে কাফির এবং আখিরাতে চির জাহান্নামী । 
দুই- মু‘তাযিলা; তারা বলে, কবীরাহ গুনাহকারী ঈমান থেকে বের হয়ে যায় 
তবে সে কুফরে প্রবেশ করে না। সে দুনিয়াতের মুমিন ও কাফির উভয়ের 
মাঝামাঝি কোনো একটি দস্থানে অবস্থান করে। ফলে সে দুনিয়াতে কাফিরও 
নয় মুমিনও নয়। আর আখিরাতে সে চির জাহান্নামী । 

ও"য়িদিয়্যাদের কথার উত্তর একাধিক । যেমন, 

প্রথমত: মহান আল্লাহ যারা দুনিয়াতে কবীরাহ গুনাহ করে তাদের জন্য ঈমান 
সাব্যস্ত করেছেন এবং ঈমানী ভ্রাতৃত্বের গুণকে অবশিষ্ট রেখেছেন । যেমন, মহান 
আল্লাহ বলেন: 

BN; এও LAG SLATS alee Hn lS) 


% সহীহ বুখারী, হাদীস নং 8৪ 
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SANG ১০5৮ SUM BAT EGU 2008 ৪৯৩০4 ৩৩ ৩৩৬৭ 
| [\VA 
“হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর ‘কিসাস’ ফরয করা হয়েছে। 
স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী । তবে যাকে 
কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ 
করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে” । [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: 
১৭৮] 
আয়াতে হত্যাকারীকে নিহতের ভাই বলে নামকরণ করা হয়েছে। যেমনিভাবে 
আল্লাহর অপর একটি বাণী এ বিষয়ে বিদ্যমান মহান আল্লাহ বলেন: 
SEN ৩4৩৩ C5 OF ১৮০ Ll ssi ও EL ০০ 
SEI J CGS ALL ST ৩ HT পদ ৬ এ আসিল 
তি ক EE 4০1০৮০521৬০ LOB ELH 
[Ne ৭:০০] S43 
“আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে 
মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর 
বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ 
কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি 
দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং 
ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন । নিশ্চয় 
মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে 
আপোষ- মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা 
অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে”। [সুরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৯, ১০] 





রআন ও হাদীসের আলোকে আকীদা 
কু ন লে সহজ আকাদ »১ ১৪৪ পৰে { 


উল্লিখিত আয়াতে মারামারিতে লিপ্ত উভয় দলের প্রতি ঈমানের সম্বোধন করা 
হয়েছে এবং উভয় দলের জন্য ঈমান সাব্যস্ত করা হয়েছে। 
দ্বিতীয়ত: মহান আল্লাহ শির্ক ছাড়া অন্য গুনাহ যাকে চান তাকে ক্ষমা করে দেন 
এবং যার অন্তরে শস্য দানার চেয়েও ছোট পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট থাকে, তাকে 
জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। এ বিষয়ে সুপারিশের হাদীসগুলোর বর্ণনা 
মুতাওয়াতির পর্যায়ের ৷ 
দ্বিতীয় শ্রেণি: আল-মুরজিয়া: যারা আমলসমূহকে ঈমান থেকে অকার্যকর বলে 
দাবি করে। ফলে গুনাহের কারণে ঈমান কোনো রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয় না 
যেমনিভাবে কুফরের সাথে ইবাদত বা ভালো কর্ম কোনো উপকারে আসে না। 
তারা ঈমানের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে একাধিক শ্রেণিতে বিভক্ত। 
এক- জাহমিয়্যাহ: তার বলে ঈমান হলো, শুধুমাত্র অন্তরে বিশ্বাস বা অন্তরে 
মা'রেফাত। 
দুই- আল-কাররামিয়্যাহ: যার বলে ঈমান হলো, শুধু মুখে উচ্চারণ করা। 
তিন- মুরজিয়াতুল ফুকাহা: তারা বলে, ঈমান শুধুমাত্র অন্তরে বিশ্বাস, মুখের 
উচ্চারণ । আর আমলসমূহ ঈমানের হাকীকত ও সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তা 
হলো ঈমানের ফলাফল। 
মুরজিয়াদের কথার উত্তর একাধিকভাবে দেওয়া যায়: 
প্রথমত: মহান আল্লাহ আমলসমূহকেও ঈমান বলে আখ্যায়িত করেছেন। যারা 
বাইতুল মুকাদ্দাসের দিক মুখ করে নামাজ আদায় করেছেন এবং কিবলা 
পরিবর্তনের পূর্বে মারা গেছেন তাদের বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন: 

[৮৮ 3271] ভি ১৪21৯ 25 9৫ 5} 





রআন ও হাদীসের আলোকে আকীদা 


“এবং আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের নামাজকে বিনষ্ট করবেন” [সূরা 
আল-বাকারা, আয়াত: ১৪৩] অর্থাৎ তোমাদের সালাতকে বিনষ্ট করবেন”। 
অর্থাৎ এখানে ঈমান অর্থ নামাজ। 
দ্বিতীয়ত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমলের ক্ষেত্রে কবীরাহ 
গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি থেকে সাধারণ ঈমানকে অবশিষ্ট থাকবে না বলেছেন । তিনি 
বলেন: 
Jn ১৯১ ০ ৬ ১৮৭] উ০৯ 3৩ rr ৯৯১ drow dln ১) 
৬৪৭1০০৩০১০৪ ০-৯/৬ ৩১ LE অন্ত 3৩০৩০ ১১ ০৬০৯২ ৬ ০৯1 DPS 
৭ ১৯১ ৬০৮০৩ ৩ ৯৬ 
“একজন ব্যভিচারী যখন সে ব্যভিচার করে তখন সে মুমিন থাকা অবস্থায় 
ব্যভিচার করতে পারে না। একজন চোর যখন সে চুরি করে তখন সে মুমিন 
থাকা অবস্থায় চুরি করতে পারে না। একজন মদ্যপানকারী যখন সে মদপান 
করে তখন সে মুমিন থাকা অবস্থায় মদপান করতে পারে না। একজন 
সম্মানের অধিকারী ব্যক্তি যার দিক মানুষ মাথা উঁচু করে দেখে সে কখনো 
মুমিন থাকা অবস্থায় ছিনতাই করতে পারে না”।?) 
মুরাজিয়াহ ও ও"য়িদিয়্যাহ উভয় দলের কথা অমুলক হওয়ার উৎস: 
তারা উভয় দল এ কথা বিশ্বাস করে যে, ঈমান হলো, এক বস্ত। হয় তা 
পুরোপুরি পাওয়া যাবে অথবা পুরোপুরি না হয়ে যাবে। মুরাজিয়ারা শুধুমাত্র 
অন্তরে বা মুখে বা অন্তর ও মুখ উভয় দ্বারা স্বীকার করাকে ঈমান সাব্যস্ত করার 
চেষ্টা করে দথাকে, যদিও এ ব্যক্তি কখনোই কোনো আমল করে নি। আর এরা 
হলো, আহলে তাফরীত (বা ছাড়গোষ্ঠী)। আর ও'য়িদিয়্যাহ যারা সামান্য গুনাহের 


7৫ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৭৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৭ 


কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা (১৪৬০ )_ 


কারণে ঈমানকে না করে দেয়, তারা হলো, আহলে ইফরাত (কট্টর গোষ্ঠী)। 
উভয় দলের শুরু এক ও অভিন্ন কিন্তু তাদের ফলাফল সম্পূর্ণ বিপরীত ৷ 





রআন ও র আলোকে আকীদা 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদ ০ | 


ইমামত ও জামা'আত 
(নেতৃত্ব ও এক্যবদ্ধ থাকা) 

এক- শাসকের হাতে বাই'আত করা ওয়াজিব: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

Gale ৫৮ ৩০৩ dap ES ও ০৪ ০৬৩ ৩৮) 
“যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ তার গলায় কোনো বাই'আত থাকলো না, সে যেন 
জাহেলী যুগে মরার মতো মরল”।? 
দুই- সৎ কর্মের আদেশের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত দায়িত্বশীলদের কথা শোনা ও মানা: 
হজ, জুমু'আ ও ঈদসমূহ আমীরদের সাথে একত্রে পালন করা চাই তারা 
নেককার হোক অথবা বদকার হোক। তাদের কল্যাণ কামনা করা । যখন 
কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিবে, তখন বিবাদ মীমাংসার জন্য কুরআন ও 
হাদীসের শরণাপন্ন হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন: 
5313555০0০৭ 450৮৮ Hi pan ভু? 
€৪ ১০৪ ৬:০5 ৩০৮৯ চা LL SLB ES ৬০৯৪ HT এ 

[০৭ : Ll] 

“হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং 
তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি 
তোমরা মতবিরোধ কর, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসুলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও 
যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখ । এটি উত্তম এবং 
পরিণামে উৎকৃষ্টতর”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
Lams Al BY das ০ 0 31559 | ss ৮৪৬০) পে Soll hl 4০) 


” সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৫১ 





রআন ও হাদীসের আলোকে আকীদা 
কুরআন লাকে সহজ আকীাদ De | 


(০৬ ১৮০ ১৬ 
“একজন মুসলিমের দায়িত্ব হলো, শাসক তার পছন্দ হোক বা না হোক তার 
কথা শোনা ও আনুগত্য করা অপরিহার্য, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে গুনাহের আদেশ 
দেওয়া না হবে। আর যখন কোনো অন্যায়ে আদেশ দেওয়া হবে তখন তা 
শোনা ও মানা যাবে না”।?ঃ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
(এ ২ 39 ley Bl এ) ০০৬ ৩০০২ ds ৩%। 
“যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে বের হবে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর 
সাথে সাক্ষাত করবে এমন অবস্তায় যে তার কোন প্রমাণ থাকবে না”।? 
তিন- তাদের বিরুদ্ধে বের হওয়া ও তাদের বিরোধিতা করা হারাম যদিও তারা 
যুলুম অত্যাচার করে। কিন্ত যদি তারা সু-স্পষ্ট ও সরাসরি কোন কুফুরী করে, 
তখন তাদের বিরোধিতা করা যাবে, এ ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের 
কাছে রয়েছে অকাট্য প্রমাণ। উবাদাহ ইবন সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন: 
El ge La 0০০০ ১৮ ০ ০৪১ ০০৯০০ ls lS le Al ৩৩৯) 
Jalal Ng 3 ৩ ale ৪05৩০০৯৪০০০ ৭০৯০১৭০৪০০৪ ৪০১ 
৯০৪ এট 49) ০০০২০ bl lS 5 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বাই'আত গ্রহণ করার 
আহ্বান করলে, আমরা তার হাতে বাই'আত গ্রহণ করি। তিনি বলেন: তিনি 
আমাদের থেকে যে সব বিষয়ে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল, আমরা 
আমাদের খুশি, অখুশি, সচ্ছল, অসচ্ছল, সর্বাবস্থায় যেন আমরা তার কথা শুনি 
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রআন ও হাদীসের আলোকে আকীদা 
কু ন লে সহজ আকাদ »১ ১৪১৯ প্লে { 


এবং তার আনুগত্য করি এবং তাকে প্রাধান্য দি। আর আমরা যেন 
আমাদের দায়িত্বশীলদের সাথে বিবাদ বা বিরোধিতা না করি। তবে 
যদি তাদের থেকে সু-স্পষ্ট কোনো কুফুরী প্রকাশ পায়, যা সম্পর্কে 
তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে”।”* 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
89:03 €481 0৯5 ৬৩০০৩121১০5 0৮0 ৪ ৬০ ৩১০০৫ 
4৮০৯ 433119-9 ৫৬৪৯ সণ! 
“তোমরা আমার পর স্বার্থপরতা মাধ্যমে প্রাধান্য দেওয়া এবং অসংখ্য 
অপছন্দনীয় বিষয় দেখতে পাবে। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল তখন আপনি 
তাদেরকেপ্রদান করবে। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমরা তোমাদের 
হকের জন্য প্রার্থনা কর” 


” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭০৫৬ । 
” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৬৩। 
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সাহাবীগণের বিষয়ে ঈমান 
যারা রাসূলের প্রতি ঈমান স্থাপন করা অবস্থায় তাঁর সাথে একত্র হয়েছেন এবং 
ঈমানের উপর মারা গিয়েছেন, তাদেরকে সাহাবী বলা হয়। নাবীদের পর 
তারাই হলেন, সর্বোত্তম মানুষ এবং এই মুসলিম উম্মতের শ্রেষ্ট জাতি। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
1355 উপ ৮৯। 239 13০০ ৬০৬০৯ 
“সবচেয় উত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষ”। তিনি আরও বলেন: “সব চেয়ে 
উত্তম উম্মত আমার যুগের উম্মত” ।?6 
তারা সবই ন্যায়নিষ্ঠার অধিকারী। মহান আল্লাহ তাদেরকে তার নাবীর সাথী 
হিসেবে নির্বাচন করেছেন, তাদেরকে পাক-পবিভ্র করেছেন, তাদের তাওবা 
কবুল করেছেন, তাদেরকে বিশেষগ্তণে গুণান্বিত করেছেন এবং তাদের জন্য 
উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন: 
SES IEG 25 IS MST Fl hes < HSE 422) 
55 8): dS ৩০ ১৮] ৬০৪৯ ও ৯৮ চিট 40৩2১ 
60 ৩০ 4৪৯০ ৬ ৬5০৪ 40525040978 4৮৪ Ex ENS ESE 
৩2৯51258552 445 ০4৬০1 i জী Af 565 HUET 2 84 
[6৭:০৯] HG 
“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি 
অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকুকারী, সিজদাকারী 
অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। 
তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে । এটাই তাওরাতে 


” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৩৩ 





তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মত, যে 
তার শাখা প্রশাখা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও 
স্বীয় কান্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি 
তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা 
ঈমান স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও 
মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন”। [সুরা আল-ফাতাহ, আয়াত: ২৯] 
তারপরও মর্যাদার দিক বিবেচনায় তাদের মধ্যে বিশেষ ও সামগ্রিক পার্থক্য 
রয়েছে। সামগ্রিক বিবেচনায় তাদের মর্যাদার পার্থক্য ও স্তর নিম্নরূপ: 
এক- মুহাজিরগণ: মুহাজিরগণ আনসারদের তুলনায় উত্তম। কারণ, হিজরত ও 
নুসরাত উভয়টি তারা একত্র করেছেন। মহান আল্লাহ সাহাবীগণের আলোচনায় 
মুহাজিরদের নাম প্রথমে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: 
80 এ 65 85 ও &৫ Tie ও ওরা Ay 
79:$ ৩০ ৩০১ SI 8 5 জেট © ৩৪৪৯ ১ ৩৫7৪ 78১55 BT Sess 
35 ৮2658 75 ₹৮০১০১১৩৩১ 30717৬৩5৫০5 
[৭ A: AAT ও ৩৮১ 84855885555 iy OF 
“এই সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ নিঃস্ব মুহাজরিদের জন্য, যাদেরকে নিজেদের ঘর- 
বাড়ী ও ধন-সম্পত্তি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও 
সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে, তারাই হল 
সত্যবাদী। আর এই সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা 
মদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং ঈমান এনেছে (সেই সব 
আনসারীদের জন্যও এই সন্ধিসুত্রে প্রাপ্ত সম্পদে অংশ রয়েছে), আর তারা 
ওই সকল মুহাজরিদেরকে ভালোবাসে যারা তাদের কাছে হিজরত করে 
এসেছে । আর মুহাজরিদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের 
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অন্তরে কোনো ঈর্ষা অনুভব করে না এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও 
নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদেরকে নিজেদের প্রতি থেকে 
রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম”। [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৮, ৯] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
8০ 4 ৬৮ 0৩৮ খে 8835১৭০১১50 ৩৪ 88591 6880) 
Cb 556 15 বি ডিও ৩৬ ION ও এ ও of গা 8০1৮ 
০] 
“আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে 
অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও 
আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন 
জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই 
মহাসাফল্য”। [সুরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০০] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
৩১5৫ 358/520295 GAB (১০০৩৩ ৮০৪ লা এ 2০৩ এ) 
১4:2৮ লে 92018 DEE ০৩ ৫8 lle Bh ০৮৬ (25538 
“অবশ্যই আল্লাহ নাবী, মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করলেন, যারা 
তার অনুসরণ করেছে সংকটপূর্ণ মুহূর্তে। তাদের মধ্যে এক দলের হৃদয় 
সত্যচ্যুত হওয়ার উপক্রম হবার পর। তারপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল 
করলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি মেহশীল, পরম দয়ালু”। [সুরা আত- 
তাওবাহ, আয়াত: ১১৭] 
দুই- হুদাইবিয়্যার পূর্বের সাহাবীগণ: যারা হুদাইবিয়্যার সন্ধির পূর্বে জিহাদ 
করেছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছেন তারা তাদের থেকে উত্তম যারা 
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হুদাইবিয়্যার সন্ধির পরে ব্যয় করেছেন এবং যুদ্ধ করেছেন। মহান আল্লাহ 
বলেন: 
সা জী 05455 এলি ISG তেতো 05 ৩৩ ৬৪৩2৪ SSN 
[১:১৩] 9555 SS এ HEAT 56 RG ls 4s 
“তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা 
সমান নয়। তারা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ 
করেছে। তবে আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আর 
তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবগত” । [সূরা আল-হাদীদ, 
আয়াত: ১০] 
তিন- বদরী সাহাবীগণ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতিব ইবন আবী 
ble Js Jal de bl এও ৩১৪ 0 dl Jd ৬৬০০৩ ৬৪ ৭১৯ a0 Sh) 
AE) SAL ৪১ it 
“লোকটি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। আর তুমি কি জান না মহান আল্লাহ 
অবশ্যই বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের বিষয়ে অবগত রয়েছেন। ফলে তিনি 
বলেন: তোমরা যা চাও তাই কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি” ।?? 
চার- বাই'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীগণ: মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে 
বলেন: 
এও 3 ও ৩2 না ও HAG সু আনা ৩৪ ধা ও এটি 
IANO Ef 55 bls rele ES 
“অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে 
আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিল। অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কি 


” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০০৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৯৪ 
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ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং 
তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে”। [সূরা আল-ফাতাহ, 
আয়াত: ১৮] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 

Med lb ০৪ ১৯1 8০5৯] ০০০০ ০০ Mls LU ০৯০৬ ই) 
“যারা গাছের নিচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে 
বাই'আত গ্রহণ করেছেন, তাদের একজন ব্যক্তিও ইনশা আল্লাহ জাহান্নামে 
প্রবেশ করবে না”।75 
সাহাবীগণের মর্যাদা বা স্তরের বিশেষ পার্থক্য 
এক- খুলাফায়ে রাশেদীন বা চার খলীফা: 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতৈক্যে নাবীর পর এ উম্মতের সর্বত্তোম 
ব্যক্তি আবু বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তারপর উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু। 
আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আশিটিরও অধিক মুতাওয়াতির সনদে বিষয়টি 
বর্ণিত, তিনি একদিন কুফার মিষ্বারে খুতবায় বলেন: 
mele Bl 9৮১ de sll [9১1০৮ ৭০৫ সী es এ মি এ৬ ps) 
২০ ৩৪১২০/।১১১-০৭০ ০৪ NLA we dl ৬০১ ৭৬০0৪ 353 9] ২০ 

1০১, 

“এ উম্মাতের নাবীর পর সবোর্তম ব্যক্তি আবু বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তারপর 
উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু”। ইমাম আহমাদ একাধিক বিশুদ্ধ সনদে হাদীসটি 
বর্ণনা করেছেন।” আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত 
করেছেন। আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বিষয়ে পুরোপুরি জানা ছাড়া এ 


” সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৯৬ 
” আহমদ, হাদীস নং ৮৩৭ 





সিদ্ধান্ত দেন নি। ইমাম তিরমিযি তার থেকে মারফু সনদে হাদীসটি বর্ণনা 
করেছেন। 
রাদিয়াল্লাহু আনহু। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রাহিমাহুমাল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবন 
উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: 
3১1৩০ শি ০ Fh he dl ৬০৭০ ৮০ এ Fe JS LS) 
/ ৯৩৪ 3১৮০১ 4৪৪ Dl ৬০ এ ১ ৪৬) ৬ 
“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আবু বাকর তারপর 
উমার তারপর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে প্রাধান্য দিয়ে থাকতাম। বিষয়টি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত জানাজানি হত, তিনি কখনো 
তার প্রতিবাদ করেন নি”।৪০ 
আইউব আস-সুখতিয়ানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: যে ব্যক্তি আলী রাদিয়াল্লাহু 
আনহুকে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উপর প্রাধান্য দেয়, সে অবশ্যই 
মুহাজির ও আনসারদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করল। কারণ, তারা খিলাফতের 
ক্ষেত্রে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপর প্রাধান্য 
দিয়েছেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পর মর্যাদার দিক দিয়ে পরবর্তী 
অবস্থান আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ৷ 
দুই- জান্নাতের সু-সংবাদ প্রাপ্ত সাহাবীগণ: 
তারা হলেন, চার খলীফা, আব্দুর রহমান ইবন আউফ, সা'আদ ইবন আবী 
ওয়াক্কাস, তালহা ইবন উবাই দুল্লাহ, যুবায়ের ইবন আওয়াম, আবু উবাইদাহ 
আমের ইবনুল জাররাহ এবং সা'ঈদ ইবন যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লিখিত দশজন সাহাবীর জন্য 


৪৫ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬৫৫ 





রআন ও হাদীসের আলোকে আকীদা 
কু ন লে সহজ আকাদ ১ ১৫৬ পে { 


দুনিয়াতেই জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করেন । বর্ণনায় পাঁচটি প্রসিদ্ধ সুনানগ্রন্থ এবং 
বৰ্ণনাগুলো বিশুদ্ধ । তারা ছাড়া আরও কতক সাহাবীকে জান্নাতের সু-সংবাদ 
দেওয়ার প্রমাণ একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন, বিলাল, সাবেত ইবনে 
ক্কাইস এবং আব্দুল্লাহ ইবন সালাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম ৷ 
তিন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারবর্গ: 
তারা পাঁচটি গোত্র, যাদের উপর সাদকা খাওয়া নিষিদ্ধ। তারা হলো, আলে 
‘আলী, আলে জা“ফর, আলে আকীল, আলে ‘আব্বাস এবং বনু হারেস ইবন 
‘আব্দুল মুত্তালিব ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
৭১১০ BLS ৩০ ৮০০ BLS ৮৬ ওই ৩০ ৪৮০০১ ০০৪৮ Gol এ OV 

০৬ ৩৯ ৩ ৬৪ ১৬ ৬৯ ৩৯০৪ G0 
“মহান আল্লাহ ইসমাঈলকে নির্বাচন করেন, আর ইসমাঈলের গোত্র থেকে 
নির্বাচন করে বানী কিনানাহকে আর বানী কিনানাহ থেকে নির্বাচন করেন, 
নির্বাচন করেন বানী হাশিম থেকে)”।8 
তিনি আরো বলেন: 

4৯৮ ৯1 3 BSS 4৩৯ lS DSSS 

“আমি তোমাদেরকে আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ 
করিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে 
আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি” ।8* 


৪ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৭৬ 
৪ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪০৮ 





কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা তে | 


আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কতক কুরাইশ বানী হাশেমের উপর নির্যাতন 
করার অভিযোগ করলেন, তখন তিনি বললেন, 

12০3 485৮ ৪ ৩৯০৪ এ ক ভি ও) 
“এ সত্তার সপথ যার হাতে আমার জীবন, তারা কখনোই ঈমানদার হতে 
পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদেরকে আল্লাহর জন্য এবং আমার নিকট 
আত্মীয় হওয়ার কারণে ভালো না বাসবে”।8১ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র স্ত্রীগণ রাসূলের পরিবার বর্ণের 
অন্তভূক্ত। মহান আল্লাহ বলেন: 
(rr: lO Als 4555 ভা Bl ০2 ৬ এ ঞা ৪৫) 
“হে নাবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে 
রীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে”। [সূরা আল- 
আহযাব, আয়াত: ৩৩] 
মহান আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় নাবীর জন্য নির্বাচন করেছেন এবং মহান আল্লাহ 
দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরকে তার স্ত্রী বানিয়েছেন। আর তাদের মুমিনদের 
মাতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের সবোর্তম খাদীজাহ রাদিয়াল্লাহু 
আনহা ও আয়েশা বিনতে আবু বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। আর বাকী স্ত্রীগণ 
হলেন, সাওদা বিনতে যাম'আহ, হাফসা বিনতে উমার, উম্মে সালমাহ, উম্মে 


৪ আহমদ 





রআন ও হাদীসের আলোকে আকীদা 
কু ন লে সহজ আকাদ ৯১১৫৮ গে নু 


সাহাবীগণের শ্রেণি ও মর্যাদা বিভিন্ন হওয়া সত্বেও তাদের বিষয়ে আমাদের 
করনীয়: 
প্রথমত: সাহাবীগণের একক ও সামগ্রীকভাবে মহব্বত করা, তাদের সাথে 
বন্ধুত্ব রাখা, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং 
তাদের প্রসংশা করা । মহান আল্লাহ বলেন: 

[২1:52 ] (0852 20775 BEE ৩১০৮9) 
“আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু”। [সূরা আত-তাওবা, 
আয়াত: ৭১] 


মহান আল্লাহ বলেন: 
টে ১০৪১ ৫১ A EY; এ LT ES SIE ৯৯5 ৬৪ HE GAY 


[\e: 2] 
“যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও 
ক্ষমা করুন”। [সুরা আল-হাশর, আয়াত: ১০] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
2৪১] স5) (১১৩ ০০০ এ হাঃ ০৬০৭ > ৩ ছা) 
আলামত হলো, আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা”।৯ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন: 
(৯৩০ Nl ৬১০৬৪ 39 ০১০০ ১1 ৬৬ 3) 
“কেবল একজন মুমিনই তোমাকে মহব্বত করবে এবং একজন মুনাফিক ছাড়া 
কেউ তোমাকে ঘৃণা করবে না”।৯ 


৪ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৪ 





কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা ৯১১৫৯ গ্রে ||_ 


দ্বিতীয়ত: অন্তর ও যবানকে তাদের প্রতি খারাপ ধারণা ও বিদ্বেষ পোষণ এবং 
তাদের সমালোচনা ও অভিশাপ করা থেকে মুক্ত রাখা । মহান আল্লাহ বলেন: 
[১:০4] €টে 25 B55 BES ik Sl ৯৬ ৪ ও FE 3) 
“এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ 
রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম করুণাময় ।”। 
[সুরা আল-হাশর, আয়াত: ১০] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
4০6১ ৩০৯১ ০০১০ 501৮৯ 0 J ক ভি EMG দি 15 3 
lain; ২১০৯০ 
“তোমরা আমার সাহাবীগণ গাল দেবে না। এ আল্লাহর সপথ যার হাতে আমার 
জীবন রয়েছে, যদি তোমাদের কেউ ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় 
ব্যয় করে, তাদের কারো দানের এক মুদ (মুদ বলঅ হয় এক মতে 812,5 গ্রাম 
অন্য মতে বলা হয় 510 গ্রাম ) বা অর্ধ মুদ পর্যন্ত দান করা সমান হবে না”।* 
তৃতীয়ত: সাহাবীগণের মধ্যে সংঘটিত বিবাদ বিষয়ে মুখ খোলা থেকে বিরত 
থাকা, তাদের প্রতি সু-ধারণা পোষণ করা, তারা সবাই মুজতাহিদ হওয়ার 
কারণে যদি তারা সঠিক করে থাকেন তবে তারা দ্বিগুণ সাওয়াব পাবেন এবং 
যদি কোন ভুল করে থাকেন তবে তারা অবশ্যই একগুণ সাওয়াব পাবেন । যদি 
তাদের থেকে কোনো গুনাহ প্রকাশ পেয়েও থাকে, তবে তাদের উচু মর্যাদা, 
অগ্রগামী হওয়া এবং তাদের নেক আমল এত বেশি যা তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমার 
জন্য যথেষ্ট। 


* সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৮ 
সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৪১১ 





রআন ও র আলোকে || 


চতুর্থত: শিয়া-রাফেযীদের পথ থেকে মুক্ত থাকা: যারা রাসূলের পরিবারবর্গ 
সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে এবং অন্যান্য সাহাবীদের গাল-মন্দ করে 
এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। অনুরূপ খারেজী-নাওয়াসেবদের থেকে 
মুক্ত থাকা: যারা রাসূলের পরিবারবর্গের উপর যুলুম অত্যাচার করে এবং 
তাদেরকেদ কষ্ট দেয়। 
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কু ন লে সহজ আকাদ » ১৬১ প্লে { 


আল্লাহর ওলীগণ 
প্রত্যেক মুমিন মুত্তাকীই আল্লাহর ওলী। মহান আল্লাহ বলেন: 
€$ 35801565155 SA © 5555 4 3 ৫ 45 এ এমা নর) SLY 
[IY ০0:7১] 

“শুনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর ওলী বা বন্ধু তারাই যাদের কোনো ভয় নেই এবং 
দুশ্চিন্তাও নেই। তারা ঈমানদার এবং আল্লাহর সঠিক অনুগত মানুষ”। [সূরা 
ইউনুস, আয়াত: ৬২, ৬৩] 
আল্লাহর ওলী হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মান মর্যাদা ও সম্মান তাদের ঈমান ও 
তাকওয়া অনুযায়ী নির্ধারণ হয়ে থাকে । তাদের দাবি বা বংশ মর্যাদার কারণে 
নয়। মহান আল্লাহ বলেন: 

[৮:৩1] ধ্€ ৫০ NM Ls ii ily 
“তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে 
অধিক তাকওয়া সম্পন্ন”। [সূরা আল-হুজরাত, আয়াত: ১৩] 
কারামত 


কারামত হচ্ছে, অলৌকিক কর্মকাণ্ড, যেগুলো মহান আল্লাহ তার কোনো ওলীর 
হাতে তার সম্মানার্থে এবং যে নাবীর অনুসরণ করে তার সত্যতা প্রমাণ করার 
জন্য ঘটিয়ে থাকেন । আর কারামত দুই প্রকার: 

এক- জ্ঞান, দূরদর্শিতা, অবগত হওয়া, জ্ঞান চক্ষু অবারিত হওয়া ইত্যাদির 
ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। 

দুই- ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। 
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দলীল দেওয়া ও মৌলিকতার ক্ষেত্রে সার্বিক মূলনীতি 
এক- আকীদা, শরী'আতের বিধান ও আচার-আচরণগুলো গ্রহণ করার 
মূলনীতিসমূহ হলো, কিতাব, বিশুদ্ধ হাদীস ও গ্রহণযোগ্য ইজমা । কোনো 
মতামত, কিয়াস, রুচি, বাস্তবতা অথবা কারো কথা সে যেই হোক না কেন 
এগুলো দ্বারা কুরআন, হাদীস ও গ্রহণযোগ্য ইজমার বিরোধিতা করা বৈধ নয়। 
দুই- কুরআন ও হাদীস বুঝা ও জানার পথ হলো, প্রথম যুগের মুহাজির ও 
আনসার এবং ইহসানের সাথে যারা তাদের অনুসারী, তাদের পথে চলা। আর 
বিদ'আতগপন্থীদের পথসমূহ থেকে বিরত থাকা, যে পথগুলো কালামশাস্ত্রবিদ, 
তর্কশাস্ত্বিদরা ও সূফীরা আবিষ্কার করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: 
এ ৩ এ? Gell Jae RE BSG ভা SG ৯৫ ৬৪ ৫৯০ BUS ৩০) 
[)০ : ৮৮401] {OT উড HE ০4৯১0 
“আর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ 
পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করবে, আমি 
তাকে সেই পথে নিয়ে যাব যে পথের সে পথিক হতে ইচ্ছা করবে। এবং 
তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে । আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ”। [সূরা 
আন-নিসা, আয়াত: ১১৫] 
তিন- সন্দেহ সংশয় মুক্ত সুস্পষ্ট জ্ঞান কখনও দোষ-কলুষমুক্ত বিশুদ্ধ দলীলের 
বিরোধিতা করে না। শরী'আতের দলিলসমূহ বিবেককে হতভম্ব করে দেয়, কিন্তু 
বিবেক সেগুলোকে অসম্ভব বলে না। আর যে এ ধারণা পোষণ করে যে, 
দলিলসমূহ ও বিবেকের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে তাহলে মনে করতে হবে যে 
তার বিবেক নষ্ট হয়ে গেছে। তখন দলিলসমূহ তথা শরী'আতের ভাষ্যকে 
বিবেকের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। 
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চার- বিদ'আত: দীনের মধ্যে নব আবিষ্কৃত একটি পথ, যা শরী'আতকে কলুষিত 
করে। বিদ'আতের উপর চলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর জন্য ইবাদত করার 
ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা। আর বিদ'আতের রয়েছে বিবিধ প্রকার: আকীদাগত, 
আমলগত, কঠিন ও সহজ, কুফুরী ও ফাসেকী। 
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এক- ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কর্ম থেকে নিষেধ করা৷ মহান আল্লাহ 
বলেন: 
886795820১5 67805০82059) 25 AT 3৯৮586০5৩৬০? 
[tos IMO ০৮৭ ০১ 
“আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি 
আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ 
করবে । আর তারাই সফলকাম”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৪] 
দুই- এক্য ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখতে স্বচেষ্ট হওয়া এবং মতবিরোধ ও দলাদলিকে 
প্রত্যাখ্যান করা এবং জামা'আত ও জুম“আর হিফাযত করা । মহান আল্লাহ 
বলেন: 
টিপা এ ৩০০ অল আসল 
035 eA RTT 
[৮ ols এ] ভি 3১455 4305 তেল ধম ৫ এ) ঙ॥ 
চির রাড 
না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন 
তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার 
সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে। আর 
তোমরা ছিলে আগুনের গর্ভের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে 
তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ 
বয়ান করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও”। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: 
১০৩] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
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কু ন লে সহজ আকাদ ৯১ ১৬৫ EF { 


Sis এ EAA ডেড ৩০৩ ৮০ EL EE SAC 2৮5 ২) 
[):০:৩1০১৮ MLO cbt 
“আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ 
করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর। আর তাদের জন্যই 
রয়েছে কঠোর আযাব”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৫] 
মহান আল্লাহ বলেন: 
Dr iN (OB 1 3 sll Sy 
“তোমরা দীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না”। [সূরা আশ-শূরা, 
আয়াত: ১৩] 
রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
(০৮০৩৪ ৬৫৬৬ ০৩ ১ 9৬৩৫ ১০ ১০০) 
“একজন মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রাসাদের মত তার একটি অংশ অপর 
অংশকে শক্তিশালী করে। এ বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলে প্রবেশ করান” ।৯ 
তিন- উন্নত চরিত্র ও সুন্দর আমলসমূহ: যেমন, ধৈর্য, সাহস, সহ্য, বিনয়, ক্ষমা, 
দয়া ইত্যাদি অবলম্বন করা ও এ সবের বিপরীত গুণ ছেড়ে দেওয়া । মাতা- 
পিতার সাথে সৎ ব্যবহার করা, আত্মীয়তা বজায় রাখা, প্রতিবেশির সাথে ভালো 
ব্যবহার করা, মিসকীন, মুসাফির ও ইয়াতীমদের প্রতি দয়া করা। 


% সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৮৫ 
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দীন ও তারীকাহ 
আল্লাহর মনোনীত দীন একটি । আর তা হলো ইসলাম ৷ মহান আল্লাহ বলেন: 
[১৭:৩০ JO LLY এরা 2 ওঠা 9) 
“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ধর্ম হচ্ছে ইসলাম”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯] 
পূর্বের ও পরের সকলের জন্যই আল্লাহর ধর্ম ইসলাম । মহান আল্লাহ বলেন: 
[555১1] ৫5: “il 3৮11৩ কা ৩৫৬ Es 23১1 ৬501) 
“নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করেছি, তাতে ছিল হিদায়াত ও আলো, এর 
মাধ্যমে ইয়াহুদীদের জন্য ফয়সালা প্রদান করেন অনুগত নাবীগণ”। [সূরা আল- 
মায়েদা, আয়াত: 88] 
ব্যাপক অর্থে ইসলাম বলা হয়, আল্লাহকে একক জ্ঞান করে তার জন্য মাথা 
অবনত করা, ইবাদতে কেবল তার আনুগত্য করা এবং শির্ক থেকে মুক্ত থাকা। 
আর বিশেষ অর্থে ইসলাম হলো, বিশুদ্ধ আকীদা, ইনসাফপূর্ণ বিধান, সৎকর্মময় 
ও উন্নত চরিত্র সম্বোলিত যে সত্য ধর্ম ও হিদায়াত দিয়ে মহান আল্লাহ স্বীয় 
নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন তার নাম 
ইসলাম ৷ মহান আল্লাহ ইসলামকে পূর্বের সকল ধর্মের রহিতকারী করেছেন। 
ফলে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। মহান 
আল্লাহ বলেন: 
৩৮০০ ৬০০৬ ডা 355 Le TET ES LY IE 5০০) 
[Ao 
“আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করতে ইচ্ছা করবে, 
তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে 
ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে”। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫] 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 





রআন ও হাদীসের আলোকে আকীদা 
কু ন লে সহজ আকাদ ১ ১৬৭০ৰ { 


১০৪: 19০১৮ ০1/০১ 3১ ase Felon ৬০০৩ ৪৮৮ পট ৬০ SM) 
UU ১০০১০ ৩৫ Na ০০০০ SAL 
“এ সত্তার সপথ যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, এই উম্মাতের যে কোন 
মানুষ ইয়াহুদী হোক বা খৃষ্টান হোক, আমার আগমনের কথা শোনার পর 
আমাকে যে পয়গামসহ প্রেরণ করা হয়েছে, তার প্রতি ঈমান স্থাপন করা ছাড়া 
যে ব্যক্তি মারা যাবে, সে অবশ্যই জাহান্নামবাসী হবে” ।৯ 
মহান আল্লাহ ইতিপূর্বে যারা তার পক্ষ থেকে সুখ্যাতি নিয়ে অতিবাহিত হয়েছে 
তাদের মুসলিম বলে আখ্যায়িত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: 
[২:প-] 4৫৩] ৫০০9 2৯91৯ EY 
“এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম। তিনিই তোমাদের নাম 
রেখেছেন 'মুসলিম”। [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৭৮] 
কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে মতবিরোধ, মত পার্থক্য ও অনৈক্য আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম 
হিসেবে চলে আসছে। যেমন, তার নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন: 
Allis ৩151০ ৩০৮৪ OFS de 15 SL কর্তা ৬৯ ৬০ ELS I ৩৭ ৩১ Yh 
4০১৯1 ৬9 এ ও ৪০159 MNS dy ৩৬৩ tommy ০৯৩ এ ৩০০ 
“মনে রাখবে, তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাবগণ বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, 
আর এ উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। বাহাত্তর দলই জাহান্নামে যাবে। 
আর এক দল জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তারা হলো, আল-জামা“'আত”।% 
আর এ মুক্তিপ্রাপ্ত দল হলো, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত যারা আল্লাহর 
কিতাব ও বিদ'আত কু-সংস্কার মুক্ত রাসূলের খাটি সুন্নাতকে মজবুত করে 


৪৪ বর্ণনায় মুসলিম, হাদীস নং ১৫৩ 
* বর্ননা, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৫৯৭, ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৯। 





রআন ও হাদীসের আলোকে আকীদা 
কু ন লে সহজ আকাদ »১ ১৬৮ ০ { 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 

dll Sb ৪৯ dle | dis 2 P22 Yl Ab L5G al ৩০৪৬০) 
4০০৭ 4০৩3০৯৬৮৯ 

“আমার উম্মতের একুটি জামা'আত আল্লাহর নির্দেশের উপর অবিচল থাকবে। 

যারা তাদের বিরোধিতা করবে এবং তাদেরকে অপদস্থ করবে আল্লাহর নির্দেশ 

না আসা পর্যন্ত তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এবং মানুষের 

উপর বিজয়ী থাকবে” ।” 

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত হচ্ছে মধ্যপন্থী দল: 

তারা দুই দিকের মাঝে মধ্যপন্থী, দুই বক্রতার মাঝে ইনসাফবাদী ও দুই 

গোমরাহীর মাঝে হিদায়াতপ্রাপ্ত। 

১- আল্লাহর সিফাত অধ্যায়ে মুশাব্বিহা ও মু'আত্তিলাদের মাঝে তাদের অবস্থান । 

২- আল্লাহর কর্মসমূহের ক্ষেত্রে জাবারিয়্যাহ ও কাদারিয়্যাহদের মাঝামাঝি 

তাদের অবস্থান । 

৩- আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর নামসমূহের অধ্যায়ে এবং ওয়ায়িদের অধ্যায়ে 

মুরজিয়া ও ওয়া'য়িদিয়্যাহ উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে তাদের অবস্থান 

৪- রাসূলের সাহাবীগণের অধ্যায়ে খারেজী ও শিয়া-রাফেধী উভয় সম্প্রদায়ে 

মাঝে তাদের অবস্থান । 

তারা এ ধরণের বাতিল, গোমরাহী ও অগ্রহণযোগ্য মতাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। 

মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে ঈমানকে সু-সজ্জিত ও প্রিয় করে দিয়ে এবং 

কুফুরী, নাফরমানী ও অন্যায় করাকে ঘৃণিত করে দিয়ে তাদের উপর যে 

ইহসান ও দয়া করেছেন তাতে তারা গর্বিত। মহান আল্লাহ বলেন: 


% সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯২০ 


কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ আকীদা ঈদ 


[ASLO LSS rE 20982 এ 92355 
“আল্লাহর পক্ষ থেকে করুণা ও নি'আমতস্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময়”। [সুরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৮] 
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লেখক: 

ড. আহমদ ইবন আব্দুর রহমান উসমান আল-কাযী 
সমাপ্ত কাল: ১৫/০২/১৪২৭ হি. 

উনাইযাহ 


